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বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি 


জে. বি. এস. হলডেন 


অধ্যাপক জে. বি. এস. হলচেন বিজ্ঞানী হিদেবে যথেষ্ট খাঁতিমান। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারের 
ক্ষেত্রে তীর বহু লেখাই আজও যথেষ্ট মূলাবান এবং প্রয়োজনীয়ও। এ-বারের * আহ র ণ '-এ তীর 
‘দ ইনইকোয়ালিটি অফ ম্যান আযাণ্ড আদার এসেল’ ( ১৯৫৭ ) গ্রন্থের একটি প্রবন্ধ । বইটির নির্বাচিত 
কিছু প্রবন্ধ বছর কয়েক জাগে কলকাতা থেকে বাংলায় অনুদিত হয়ে বেরোয় । ‘বৈজ্ঞানিক 
দৃষ্টিভঙ্গি’ প্রবন্ধটি সেখান থেকেই আহরিত 1 বইটির অন্ববাদ সম্পাদনা করেছেন : তারাপদ চক্রবর্তী । 
এ-বারে ছাপা হলো প্রবন্ধটির প্রথমাংশ ।--স. ম. 


বিজ্ঞান স্ত্রী-পুরুষ নিবিশেষে সকলকে দু'ভাবে প্রভাবিত করেছে । মানুষ বিজ্ঞানের 
প্রয়োগ থেকে নানারকম স্থবিধা পাচ্ছেন। তীরা এখন ঘোড়ার গাড়ির বদলে মোটর 
গাড়ি বা বাসের আরোহী । ওবা। ও ডাইনিদের বিশল্যকরণী পরিত্যাগ করে এখন 
আধুনিক চিকিৎসক ও শল্যবিদদের শরণ নিচ্ছেন। এমন কি অপঘাত মৃত্যু ঘটছে 
ছোরা ও কুঠারাঘাতে নয়, স্বয়ংক্রিয় পিস্তলের গুলিতে। বিজ্ঞান মানুষের মতামতকে 
প্রভাবিত করছে। অধিকাংশ মানুষের বিশ্বাস পৃথিবী গোলাকার এবং মহাকাশ ভরাট 
নয়, প্রায় বস্তু শৃন্ত । আমরা তো এই বিশ্বাসেও ক্রমশ উপনীত হতে চলেছি, আমাদের 
পূর্বপুরুষের! এক সময় ছিলেন পশুর স্তরে এবং জৈব-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আমাদের 
মানুষিক প্রকৃতির বিরাট উন্নয়ন সম্ভব। 

বিশ্বাসের পরিবর্তন সাধন অথবা স্বীকৃত ধারণ! সম্পর্কে সন্দেহ উদ্রেক করার থেকেও 
বিজ্ঞান মানবমনের পক্ষে আরও অনেক বড় কাজ করতে পারে । আধুনিক সভ্যতার 
মৌল ভিত্তি এই বিজ্ঞান, যে একদল বিজ্ঞান গবেষকদের করায়ত্ত, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি 
ক্রমান্বয়ে গোটা সমাজের মধ্যেও পরিব্যাপ্ত হতে পারে। আমরা যেভাবে প্রকৃতিকে 
নিয়ন্ত্রণের শিক্ষা পেয়ে এসেছি, সেই শিক্ষা দিয়েই আমরা আমাদের ব্যবহারিক ক্রিয়া- 
কাণ্ডকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারি এবং এই বৈজ্ঞানিক চেতনা গবেষণাগারের বাইরে 
আমাদের প্রাত্যহিক জীবনচর্ধায় অনায়াসেই প্রতিফলিত হতে পারে । যে বিজ্ঞান 
চেতনা কৃষি, শিল্প, যুদ্ধবিদ্যা, চিকিৎসা বিজ্ঞানে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে; ত 
পরিবার, জাতি ও মানব সমাজের ক্ষেত্রে অর্থহীন -এমন চিন্তা করাটাই নির্বু দ্বিতা। 


ঘুভাগ্যবশত এই ঘটনার ক্রম-উপলব্ধি একদল তেক মতাদশীর সামনে এমন 
সুযোগ এনে দিচ্ছে, যাতে উর! সমাজতত্বে নিজেদের পছন্দসই তন্বগুলি 
বিজ্ঞানসম্মত বলে প্রচারে তৎপর | কোনো বৈজ্ঞানিক ততৃকে সমর্থন করা 
আমার লক্ষ্য নয়, আমার উদ্দেশ্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির সম্প্রচার । এই বৈজ্ঞানিক 
দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য কী ? প্রথমত এটি হলো সত্যাশ্রয়ী এবং নিরপেক্ষ । এই 
বৈজ্ঞানিক নিরপেক্ষতা আইনী নিরপেক্ষতার চেয়েও অনেক ধাপ এগিয়ে । 
একজন বিচক্ষণ বিচারক মি. জন স্মিথ ও মি. চ্যাং সিন-এর মধ্যে নিরপেক্ষতা 
অক্ষুণ্ণ রাখতে সচেষ্ট, কিন্ত একজন ধীমান বৈজ্ঞানিক মি. স্মিথ, একটি 
কমিকীট এবং সৌর মণ্ডলের বিশ্লেষণে নিরপেক্ষ থাকবেন । এই বিচার 
বিশ্লেষণের প্রশ্নে তিনি পোকামাকড় সম্পর্কে প্রচলিত স্বণাবোধকে অবশ্যই 
দূরে সরিয়ে রাখেন । একজন বৈজ্ঞানিক যে নিষ্ঠার সঙ্গে একটি মহৎ সঙ্গীত 
ও ভাক্কর্ষের অ্গপুঙ্ঘ সমালোচনা করেন, মেই রকমভাবেই তিনি আপাত 
ঘৃণার যোগ্য পোকামাকড়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করে থাকেন । সৌরজগৎ 
সম্পর্কে আমাদের পূর্বপুরুষদের সম্থম-মিশ্রিত ভয়ের কারণে, তদের পূর্ব- 
পুরুষের! হয় গ্রহগুলিকে পুজা করতেন অথবা অন্ততপক্ষে সেগুলি মানুষের 
পক্ষে দুর্বোধা, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রতিভূ এই কথা মনে করতেন! এখন 
একজন বৈজ্ঞানিক পূর্বপুরুষদের সেই বিশ্বাসের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে এসে 
মৌরজগতের পর্যবেক্ষণে যত্ববান। 

বজ্ঞানিক দ? ভঙ্গি আবার একজন বৈজ্ঞানিকের মনে অহংকার ও বিনয় 
উভয়ের এক মিশ্রণ তৈরি করে। দেখা যায় সৌরমগ্ডলীর গ্রহ-উপগ্রহগুলি 
তাদের প্রতিবেশীদের সঙ্গে তুলনায় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকৃতি এবং এদের 
গতিবিধি সরল ও সহজে বোধগম্য নিয়মের দ্বারা শৃঙ্থলাবদ্ধ | তিনি নিজে 
কিন্ত বানর প্রজাতির ধারাবাহিকতা থেকে বিচ্যুত একজন এবং তার মন তার 
দেহের ভিতরের বহু রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফল, যা তিনি বোঝেন সামান্যই 
এবং যার উপর তাঁর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। 

বিশ্বের সব কিছুকে একই ভাবাবেগ নিয়ে বিচার করার দিক থেকে দেখলে 
বৈজ্ঞানিক দুষ্টিভঙ্গিকে ঈশ্বরীয় দৃষ্টিভঙ্গি বলে আখ্যা দেওয়া যায়। কিন্তু 
প্রচলিত ধর্মগুলি ঈশ্বরের উপর যে নৈতিক নিরপেক্ষতা আরোপ করেছে, তা 
থেকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গভীরভাবে ভিন্নতর | বিজ্ঞান কোন্টা বৈধ, 
কোন্টা নয় তা নির্ধারণে সক্ষম নয়। বস্তুত, তা করাও সমীচীন নয়। 
বিজ্ঞান বিবিধ ক্রিয়া-পরম্পরার সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারে, কিন্তু এ-সম্পর্কে 
বিধান দিতে পারে নাঁ। একটি জনবহুল রাস্তায় বোমা বিস্ফোরণে যত 
প্রাণহানি ঘটতে পারে, দূষিত পানীয় জল সরবরাহের দরুণ তত লোকেরই 
মৃত্যু ঘটা! সম্ভব - একজন জীবাণুতত্ববিদ এটুকুই কেবল নির্দেশ করতে 

পারেন । বুদ্ধিবৃত্তিতে তিনি অন্য যে কারও চেয়ে প্রাগ্রদর হওয়া সত্বেও 
অর্জিত জ্ঞানের দ্বার! নিশ্চিত করে বলতে পারেন না - পানীয় জলের দূষণ ও 
বোম! বিস্ফোরণ সমান অন্যায় কিনা। বিজ্ঞান বিরোধীরা বিজ্ঞানীদের 
বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন যে, তাঁরা নৈতিকতার প্রশ্নে নীরব । পক্ষান্তরে এ 
অভিযোগও করেন যে-সব নৈতিকতার প্রশ্নের সঙ্গে তাদের কোনে! সৃংস্রব 


৩০ 


নেই, সেখানে তীর! নাক গলান। এই দুই ধরনের অভিযোগই সত্য হতে 
পারে না। 
বিজ্ঞানীরা জীবনের অপেক্ষাকৃত নীরস বিষয়গুলি নিয়ে বিচার বিবেচনা 
করেন কিন্ত সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা হলো কোনো বিষয়ের 
আবেগধমিত| ও নৈতিকতা! নিয়ে চিন্তা-ভাবনা কর|। ছুটি উদাহরণ দেওয়া 
যেতে পারে । যেমন, আমেরিকার নিগ্রোদের সমস্তা ও ব্যাধির সমস্যা । বৃহৎ 
সংখ্যক আমেরিকাবাসীর ধারণা, নিগ্রোর! নিশ্চিতভাবে সাদা মানুষদের চেয়ে 
নিকুষ্ট। স্থতরাং, ওদের দূরে সরিয়ে রাখাই শ্রেয়। অন্য একদলের বিশ্বাস, 
সাদা মানুষদের সমান অধিকার ও মর্যাদা নিগ্রোদের প্রাপ্য । এই ছুই 
বিপরীত অভিমত সম্পর্কে একজন জনবিজ্ঞানী কোনো! সিদ্ধান্ত নেওয়ার 
অধিকারী নন। তিনি কেবল এই তথ্যর প্রতিই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন, 
সাদা মানুষের তুলনায় একজন নিগ্রোর খুলির সঙ্গে বনমানৃষের খুলির সাদৃশ্য 
অনেক বেশি, কিন্তু তাদের লোমশৃন্ট ত্বকের সঙ্গে বনমানুষের সাদৃশ্য কম। কিন্ত 
তিনি নিগ্রোদের সম্বন্ধে এই ছুটি বিপরীত রাজনৈতিক মতের ফলাফল লক্ষ্য 
করতে পারেন। আমেরিকার দক্ষিণাংশের রাজাগুলিতে নিগ্রোদের জন্মহার 
ছাপিয়ে গিয়েছে মৃত্যুহারকে । অন্যদিকে দক্ষিণের কিছু শহরাঞ্চলে ও প্রায় 
গোটা উত্তর আমেরিকায় নিগ্রোদের মৃত্যুহার জন্মহারের চেয়ে বেশি । এই 
অস্বাভাবিক মৃত্যুহারের কারণ সাদী মানুষের অনুকুল পরিবেশে নিগ্রোরা ক্ষয় 
ও অন্যান্ত রোগে মারা যায়। অনুরূপভাবে নিগ্রোদের আদি বাসভূমি 
আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে সাদা মানুষের মৃত্যুর আধিক্য লক্ষণীয় । 
নিগ্রোদের যদি গাড়ি-ঘোড়া চড়তে দেওয়া না হয়, কলে-কারখানায় কর্ম 
সংস্থানের স্থযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয় এবং এই রীতিই অব্যাহত থাকে 
অথবা ভীতি প্রদর্শন করে সাদা মানুষদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার প্রয়াস 
চলতে থাকে এবং প্রহারে জর্জরিত ওরা ক্ষেতে-খামারে আশ্রয় নিতে বাধ্য 
হয়, তাহলে সেখানে তারা হয়ত স্বাস্থ্যকরভাবেই বেঁচেবর্তে থাকবে, বংশ 
বিস্তারেও তৎপরতার অভাব ঘটবে না, কিন্তু পাশাপাশি এই সবের ফলে 
ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি স্থায়ী নিগ্রো সমস্তাকেও জিইয়ে রাখা হবে। 
আবার যদি নিগ্রোদের প্রতি সৌত্রাতৃত্বের হাত বাড়িয়ে দেওয়া হয়, তাহলে 
কিন্তু সাদ! মানুষদের রোগ সংক্রমিত হবে নিগ্রোদের মধ্যে, পাশাপাশি 
সাদাদের শরীরেও তৈরি হবে রোগজীবাণুর ভাড়ার। 
বৈজ্ঞানিক চিন্তনের পরিবর্তে আমাদের কার্যকলাপ আবেগ কিংবা রাজনৈতিক 
উন্মার্গগামিতার দ্বারা চালিত হলে এই রকমই হয়ে থাকে । মাকিন গৃহযুদ্ধের 
মূল জৈবিক উদ্দেশ্য ছিল নিগ্রোদের মৃত্যুহার বৃদ্ধি ও জন্মহার হ্রাস- এর 
ফলে নিগ্রোদের জনসংখ্যা এতই কমে গিয়েছিল যে, পরে বাড়তে বাড়তে 
১৯১০-২০-র দশকে এসে গৃহযুদ্ধের পূর্ববর্তী দশকের স্তরে পৌঁছতে পেরেছিল। 
ওই গৃহযুদ্ধে সাদা মানুষদের চেয়ে অনেক অনেক বেশি সংখ্যায় নিহত 
হয়েছিল কালো মান্ষ। আগামী দিনে যদি দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে কালে! 
মানুষদের মধ্যে সস্তায় হুইস্কি ও জন্ম নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থার প্রচলন করা যায় ; 
(এরপর ৩৪ পাতায়-৯ 
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পাগল কয়েদি যুক্তি 


এক দায়মুক্তির নাটক 
অমল মোম 


মুখবন্ধ 


কয়েকদিন আগে একটি বাংলা দৈনিকে একটি রিপোর্ট চোখে পড়ল- 
আলিপুর স্পেশ্যাল জেলের ৩৫ জন পুরুষ নিরাপরাধ মানসিক ভারসাম্যহীন 
বন্দীকে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতিদের নির্দেশে মুক্তি দেওয়া হয়েছে । 

মনে পড়ল, এর আগেও ১৯৯৩ সালে প্রেসিডেন্সি জেলের বেশ কিছু 
নিরপরাধ মহিলা মানসিক রোগীদের মুক্তি হয়ে গেছে। এবারে পুরুষ 
বন্দীদের পালা । আপাতত ৩৩ জনকে প্রথম ক্ষেপে মুক্তি দেওয়া হলো । 
দিনকয়েক আগের এ রিপোর্টটিতে ভাববার মতো৷ আরো! কয়েকটি দিক আছে। 
যেমন - আঁথিক দুরবস্থার জন্ত মুক্ত ছেলেকে ফিরিয়ে নিলেন না তার বিধবা 
মাঃ আরো যে চারজনকে তাদের পরিবারেরই লোকজনেরা জেলে ঢুকিয়ে 
দিয়ে গেছিলেন -তাঁরা সংশয়ান্বিত, ভীত, দুশ্শন্তাগ্রস্ত - এইসব রোগীদের 
ফিরিয়ে নিয়ে কি করে কি করবেন, কি করে চিকিৎসা করবেন, খাওয়াবেন, 
ক্ষেপে গেলে সামলাবেন । রাজ্য সরকার পরিবারগুলিকে, ফিরিয়ে নেওয়া 
পাগলটির চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের খাতে, আগামী ছ-মাসের জন্য প্রতিমাসে 
৬০০ টাঁকা অনুদান মঞ্জুর করেছেন । সরকারি লালস্থতোর ফাঁস পেরিয়ে 
এই অনুদান আদৌ পৌঁছবে কি অনুগৃহীতের কাছে? কবে ? এই ছ-মাসের 
পর কি হবে? কেউ জানে না। জানবার দায়ও নেই কারো । আদালত 
নিযুক্ত মনোরোগ বিশেষজ্ঞ নাকি স্বীকার করেছেন যে, ছেড়ে দেওয়া 
বন্দীদের কেউই নাকি ৫* শতাংশের বেশি সুস্থ নন। অবশ্য তারই সঙ্গে 
তিনি এও জানিয়েছেন যে, জেলের বাইরে থাকলে তীর! দ্রুত সুস্থ হয়ে 
উঠবেন। বিশেষজ্ঞের এই শেষোক্ত মতামতের আদৌ কি কোনো বাস্তব 
ভিত্তি আছে - নিছক অস্পষ্ট, বাস্তবজ্ঞানশৃন্য বিশ্বাসবোধ ছাড়া ? 

পুরোনো ডায়েরি ঘটলাম। তাতে দেখি-৯৩-এর ডিসেম্বরের কোনো 
এক তারিখে-_সেই বছরে জেলে বন্দী মানসিক রোগিনীদের মুক্তি নিয়ে 
চারদিকে খুব হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল। অন্তত তিন দফায় তখন বেশ কিছু 
কিছু মহিলা বন্দিনীদের মুক্তি দেওয়া হয়েছিল । মানসিক রোগী ও তাদের 
পরিবার নিয়ে প্রায় পনের বছর ধরে কর্মরত একটি সংস্থার সাথে ওতপ্রোত- 
ভাবে জড়িত থাকার স্থবাদে এই এন. সি. এল অর্থাৎ নন ক্রিমিনাল 
লুনাটিক (বাংলায় নিরপরাধ মানসিক ভারসাম্যহীন)-দের ঢালাও জেলখালির 
মিছিলে আমার সেইদিনের প্রতিক্রিয়া আজো প্রাসক্ষিক-বোধে এদিনের 
ডায়েরির অংশটিই হুবহু এখানে উপস্থিত করছি। 

এয়ই সাথে আজ শুধু খোলাখুলি একটি প্রশ্ন সমাজের কাছে, বিচার- 
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ব্যবস্থার কাছে, রাষ্ট্রের কাছে, কাগজওয়াঁলা এবং মনোরোগ বিশেষজ্ঞমহলের 
কাছে: "৯৩ সাল থেকে শুরু করে আজও যে বহমান পাগল মুক্তি 
উত্সব-কেউ কি ভুলেও ভেবেছেন একটু খোজ নেবার যে, এপর্যন্ত 
যাদের ছেড়ে দেওয়া! হয়েছে তারা কে কি অবস্থায় আছেন ?- তাদের 
ফলোআপ? বা “মনিটরিং-এর কোনে! ব্যবস্থা মহামান্য আদালত বা! 
মহামান্য সরকার অন্তত কাগজে কলমেও করেছেন কি? আদরে! ভেবেছেন 
কি? তাহলে পাগলদের এই বন্দী মুক্তি উত্সব তাদের সুস্থতার জন্য ? 
আরোগ্যের আশায় ? পুনর্বাসনের জন্য ?- নাকি স্রেফ দায়িত্ব এড়াবার 
জন্য ? ন্যায়বিচারের নামে সমাজ ও সরকারের কাধ থেকে মানসিক 
রোগীদের ঝেড়ে ফেলে দিয়ে অসহায় পরিবাঁরগুলির ওপরেই সেই "দায় চালান 
করে দেওয়া? 


ডায়েরির অংশবিশেষ-_তারিখ ৩০. ১২.৯৩ 
এন. সি.এল (নন ক্রিমিনাল লুনাটিক ) অর্থাৎ মানসিক রোগাক্রান্ত 
নিরপরাধ বন্দী, যারা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলে ‘সাজা!’ পাচ্ছেন -- তাদের 
নিয়ে ইদানীং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়, প্রচার মাধ্যমে বেশ বড়সড় শোরগোল । 
চারদিকে খুব হৈ চৈ । সমাজের বিবেক, বিশেষত গালগল্লের ধান্দায় ঘোর! 
কাগজওয়ালার্দের ‘বিক্তীত’ বিবেক মাঝে-মধ্যেই এক একটা ইস্থ্যতে যেন 
উলে ওঠে ! তাঁদেরই লেখালেখিতে সকলের মনে হতে থাকে : দেখেছ 
মনুষ্যত্বের কি অবমাননা ! সভ্যসমাজের এ কি অসভ্যতা যে, শুধুমাত্র 
পাগল হয়ে যাওয়া ছাড়া যে নাকি কোনো অপরাধই করে নি- তাকে একজন 
অপরাধীর মতো জেলে পুরে রাখা ! এই অসহায় মান্ষ-মানুষীদের শ্বজন- 
পরিজন, সমাজ ও রাষ্ট্র সকলে যোগসাজস করে এদের মানবিক অধিকার, 
স্বাধীনতার তোয়াক্কা না করে জেলে পুরে দিয়েছে । 

তাই এইসব বন্দী পাগলদের মুক্তি__মানবাঁধিকারের জয়, স্বাধীনতারই 
জয়। এ হলে! সমাজের কুকৃতকর্মের আত্মশোধন পর্ব। এই পর্বে খেপে 
খেপে বেশ কিছু মহিলা এন সি এল-কে পাঠানো হলো বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী 
সংগঠনে - যার সিংহভাগ গেলেন ‘পরমকরুণাময়ী’ মা টেরিজার আশ্রমে আর 
বাকিরা তাদের বাবা স্বামী দাদ! ভাইদের সংসারে। ছবি তোলা হলো, কাগজে 
কাগজে ‘স্টোরি’ হলো, ফুল এল, ধূপ এল, উপহার এল - সমাজের মান্ত- 
গণ্যেরা এলেন সভা উজ্জল করে। এ যেন এক এঁতিহামিক পাগলমুক্তি উৎসব । 
কিন্তু সেই ফুলের মালা, দ্বীপের আলো, ধূপের ধোঁয়ায় অনেকগুলি নগ্ন, 
নির্মম সত্য আড়ালই থেকে গেল। জেল খালি করার এই প্রক্রিয়ার 


৩১ 


হট্টমেলায় - সমাজে, পরিবারে মানসিক রোগীর স্থান বা স্থান-অকুলান - 
পুনর্বাসন, নাকি নিরাশ্রয় নির্বাসন-_ এইসব জটিল অমীমাংসিত প্রশ্নাবলী 
বরাবর যেমন চেপেচুপে রাখা থাকে তেমনটিই থেকে গেল । 


আবহসংগীত 


এই এন সি এল-দের বন্দীমুক্তির বছরখানেক আগেই খোদ কলকাতার 
বুকে শুরু হয় ( আকস্মিকভাবে ?) এর আবহরচনা | _- একটি ছোট্র কিন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প দীর্ঘকাল ধরে হাসপাতালে বা জেলে বন্দী থাকা ক্রনিক 
মানসিক রোগীদের সামাজিক পুনর্বাসন প্রকল্প । প্রকল্পটির নাম _ 'হাফ-ওয়ে- 
হোম’ -বাংলায় ঘরে ফেরার ঘর। আমাদের এক বন্ধু একবার খুব 
সুন্দরভাবে বলেছিলেন -_ মানসিক রোগীরা হলো! উদ্বাস্ত - এদের ঘর, সংসার, 
সমাজ থেকেও নেই আর যাদের এসব নেই-ই তারা তো সব অর্থেই উদ্বাস্ত। 
তো এই উদ্বাত্তর্দেরই পুনর্বাসনের চেষ্টা শুরু হলো এই হাফ-ওয়ে-হোম 
প্রকল্পে _ লমাজসেবায় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্না এক ডাক্তারের নেতৃত্বে, 
বিদেশী অনুদানে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সোস্যাল ওয়েলফেয়ার 
ডিপার্টমেন্টের আহ্ুকূল্যে। 

পরীক্ষামূলক হাফ-ওয়ে-হোম প্রকল্পটির ভাবনা-ভিত্তিটা অনেকটা এরকম; 
যে-সব মানসিক রোগীরা দীর্ঘকাল ঘরছাড়া অথবা ঘরখেদ্বানো, তারা কেউ 
কেউ বছরের পর বছর পড়ে আছে মানসিক হাসপাতালে অথবা জেলে - 
অমানবিক অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে অনাদরে, অবহেলায় । হঠাৎ করে 
'অপ্রস্থত' অবস্থায় তাদের মুক্তি দেওয়া হলে, সেই যুক্তির ঝল্কানিতে 
একদিকে যেমন সে বেচারিদের ধাঁধা লেগে যেতে পারে, আবার উল্টোদিকে 
পরিবার থেকে মুছে ফেলা পরিত্যক্ত, অবাঞ্ছিত পাগলটির পুনরাগমনে 
পরিবারটির ভারসাম্যও এলোমেলো হয়ে যেতে পারে। তাই ন-মাস ধরে 
এক পূর্ব প্রস্ততি- স্বাস্থ্যকর ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে, ঘেঁটে যাওয়া 
পাঁগলগুলিকে ঠিকঠাক করে তোলার প্রয়াস হাফ-ওয়ে-হোমের সংগঠকেরা 
অবিবেচক নন। পাগলের ঘরে ফেরার পথ মস্ণতর করার জন্য পরিবারের 
লোকজনের সাথে যোগাযোগ করে পরিবারে পাগলটিকে ফিরিয়ে নেবার 
জন্য পরিবারকেও মানসিকভাবে প্রস্তুত করার একাস্তিক চেষ্টা এরা করেন। 
উপায় হিসাবে - কোনো! ক্ষেত্রে পরিবারের লোক বা লোকদের বিবেকবোধে 
সুড়সুড়ি দেওয়া, কোনো! ক্ষেত্রে সামাজিক চাপের কাছে তাদের নতি স্বীকারে 
বাধ্য করা, কখনো বা আইনের, বিচারের অমোঘ বাণীর মাহাত্মা কোর্ট 
অর্ডারের মাধ্যমে, পুলিশ ও প্রশাসনের সহায়তায় পরিবারের মরমে পৌঁছে 
দিয়ে। (হাফ.-ওয়ে-হোমের Jargon-এ Networking-এর সাহায্যে )। 
নরমে গরমে (ইংরেজি Per৪Uasl০n-এয় অপর নাম) সব কথার শেষ 
কথাটিই কিন্ত মরদ কি বাত, : পাগল কে বাড়ি ফিরিয়ে নিতে পরিবার 
তুমি বাধ্য। রাজি হলে তোমার কিছু কিছু তাৎক্ষণিক লোভের হাতছানি - 
যেমন আগামী ছ-মাসের জন্য পাগলটি পালনের অনুদান হিসাবে মাসে 
মাসে ২৪০২ করে প্রাপ্তিযোগ । আর রাজি না হলেও পরিবার তুমি বাধ্য 
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পাঁগলটিকে ফিরিয়ে নিতে কারণ তোমার পাগলের জন্য - লমাজ-লংলার, 
সরকার, আমরা অন্যেরা বা কেউ আর ভারবাহী গর্দভ হতে রাজি নই । 
আমরা তোমাদের বাড়ির পাগলটিকে সারিয়ে-স্থরিয়ে দিয়েছি এতে চলে 
যাবার কথা । হাফ.-ওয়ে-হোমে আমাদের কর্তব্য আমরা করেছি -এবার 
তোমাদের পালা । 

উল্টোদিকে পাগলটিকেও হাফ-ওয়ে-হোমে এই ন-মাসে মূলত সামাজিক 
মেলামেশায় দক্ষতা অর্জনে প্রস্তরতিকরণের কর্মস্থচী চলে। পরিবারে আর 
পাঁচটা লোকের সাথে মিলেমিশে থাকতে হলে, দেওয়া-নেওয়া মনোভাব 
বিনা সংসারই তো অচল--এই বোধ পাগলটির মধ্যে (না ভূল হলো! । হাফ- 
ওয়ে-হোমের মাজিত ভাষায় বলতে হবে “রেসিডেন্ট” অর্থাৎ আবাসিকদের 
মধ্যে) দৈনন্দিন নানান কাজ-কর্মের মাধ্যমে হস্টেল জীবনের মতো এই 
হোমে জাগিয়ে তোলাই হলো অন্যতম কাঁজ। একাধারে আবাসিককে 
আত্মজ্ঞানী ও পরমতসহিষ্ণ করে তোলা, অনেক গুণপনা-ক্ষমতা ঝরে গিয়েও 
যে মানসিক ক্ষমতার তলানি তার পড়ে আছে, সেই পুঁজিটুকু সম্বল করে 
তাকে আত্মনির্ভর করে তোলা এই হলো ন-মাসের লক্ষ্য । মনোবিজ্ঞানের 
পরিভাষায় এই হোম চালাবার পেছনের দর্শনগত ভিত্তি হলে! - থেরা পিউাটিক 
কম্মুনাটির ( Therapeutic Community ) তত্ব । সমবেত সিদ্ধান্তগ্রহণ, 
গণতন্ত্র হরাইজন্টাল রিলেশনশিপ _ এইসব আরো! অনেক ক্রিয়াপ্রক্রিয়া । 
প্রবক্তাদের বিশ্বাস হলো : থেরাপিউটিক কমু[নিটি প্রিন্সিপলে পরিচালিত হাঁফ- 
ওয়ে-হোমের রঙ্ধেরন্ধে মানবিক সন্মানবোধ, ভালোবাসা এমব ঠাসা থাকলে 
এবং দিন থেকে রাত গোছানো প্রোগ্রাম থাকলে ( Structured 
Scientific Programme )-_ নিষ্ঠাবান আবাঁদে পতিত মানবজমিনে 
কেনই বা সোনা ফলবে না? পরিণামে_ন-মাঁস অস্তে এই আবাসিকেরা 
সমাজ তথা পরিবারের বোঝা স্বরূপ না হয়ে, হয়ে উঠবেন সম্পদন্বরূপ। 

এইসব সাধু উদ্দেশ্য সামনে রেখে বছরখানেক আগে শুরু হলো 
কলকাতার প্রথম হাক-ওয়ে-হোম-_ ছ-জন মানসিক রোগিনীর পুনর্বাসনের 
ট্রেনিং সেপ্টার হিসাবে । ছু-জন এলেন সরকারি হাসপাতাল থেকে, বাকি 
চারজন জেল থেকে | 


স্থপ্রিমকোর্ট কমিশন ও হাইকোর্টের রায় 


এই অসম সাঁহসিক ব্যতিক্রমী প্রয়াস শুরুর পরে পরেই যখন চতুর্দিক নন্দিত 
হতে শুরু করেছে, এমতপময়ে এরই সাথে সম্পর্কিত আরেকটি ঘটনা চূড়ান্ত 
পর্যায়ে আসে। কলকাতা হাইকোর্টে কয়েকবছর আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
বিরুদ্ধে নিরপরাধ মানসিক বন্দীকে জেলে আটক রাখার ব্যাপারে একটি 
মামলা ওঠে । সেই মামল৷ স্থপ্তিম কোর্ট অবধি গড়ায় । এ ছাড়াও দমদম 
সেন্টখাল জেলে কয়েকজন এন সি এল বন্দীর অবহেলায় মৃত্যুর ব্যাপারে 
তদন্তের দাবি ওঠে । বেশ কিছু গণসংগঠন, খবরের কাগজ ইত্যাদি সবাই 
মিলে মানসিক রোগীদের জেলে রাখার বর্বর প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে, 
ধিক্কারে মুখর হয়ে ওঠে। পরিণতিতে -স্থপ্রিম কোর্ট থেকে পশ্চিমবঙ্গের 
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বিভিন্ন জেলে নিরপরাধ মানসিক রোগীদের অবস্থা সম্বন্ধে দু-জনের 
( ড. যৃতি ও শ্রীমতি ধান্দা ) একটি তদন্ত কমিশন গঠিত হয়। 

অন্যান্য কমিশন যেমন গঠিত হয়েই চুপচাপ হয়ে যায়, এই কমিশন 
কিন্তু সেখানে কয়েকমাসের মধ্যেই এক এতিহাসিক রিপোর্ট পেশ করে। 
এই রিপোর্টাটর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলে! - সারা পশ্চিম বাংলায় মানসিক 
রোগীদের পরিষেবার যে আয়োজন বা আয়োজনের বিদ্রপ-তার এক 
মর্মন্তৰ চিত্র এতে কোনোরকম রাখঢাক না রেখেই আলোচনা করা আছে। 
মানসিক রোগীদের সেবা বা চিকিৎসার নামে যে অমানবিকতা, যে প্রহসন 
সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে চলছে - কি হাসপাতালে, কি বা জেলে - তার এত 
সাবিক মূল্যায়ন এর আগে নথিতৃক্তই হয় নি কখনো । 

মানসিক রোগীদের পরিষেবার নামে পশ্চিমবঙ্গে যা চলছে _-তা আদৌ 
চলতে দেওয়া! উচিত নয়_-এরকম একটা মতামত দেবার পাশাপাশি 
কমিশন রিপোর্টে বল! হয়েছে _ আদর্শ পরিষেবা কি রকম হওয়া উচিত। 
মানবতাবাদী উদ্ারনৈতিক ভাবধারায় সম্পংক্ত এই কমিশন রিপোর্টের মূল 
বাণী হলো! : মানসিক রোগীদের অধিকার ও স্বাধীনতার মর্যাদ! দাও, জেলের 
দরজা মানসিক রোগীদের জন্য চিরতরে বন্ধ করে দাও এবং এরই সাথে_ 
“Unlock the Padlock” অর্থাৎ এখনও যারা জেলে আছে - তাদের 
মুক্ত কর। প্রাতিষ্ঠানিক (1750100110581) আটক-চিকিৎসা আধুনিক 
মনোচিকিৎসাবিজ্ঞানের যুগে অচল, মানসিক রোগ নিরাময়ে Therapeutic 
0০010108010 (সংক্ষেপে [0)-র পথই হলো সঠিক পথ। তাই হাসপাতাল 
নয়, জেল নয়, গড়ে তোলো হস্টেল, হাঁফ-ওয়ে, মিড-ওয়ে-হোম, ডে-কেয়ার, 
ড্রপইন-সেপ্টার - এইসব । 

মূলত এই কমিশন রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করেই কলকাতা৷ হাইকোর্টের 
রায় রেরোল : এখন থেকে কোনো অপরাধ না করে থাকলে কোনো মানসিক 
রোগীকে জেলে বন্দী করা বে-আইনী বলে গণ্য করা হবে। এরই সাথে 
সরকারকে বলা হলো _ অবিলম্বে জেলে বন্দী মানসিক রোগীদের মুক্ত করার 
ব্যবস্থা নিতে। 

রায়টি নিঃসন্দেহে এতিহাসিক, যদিও, এর তাৎপর্য অনেকটা! এরকম : 
মাথা গগ্গোল নিয়ে যখন এত গণ্ডগোল, তো মাঁথাটাই এক কোপে খপিয়ে 
দেওয়া যাক্‌। মাথা না থাকলে আর কিসের মাথাব্যথ|? মানসিক 
রোগীদের জেলে ঠাই হবার স্বাদে যখন এত বর্বরতা, এত অমানবিকতার 
ধন্ধুমার, তো দাও এদের মুখের ওপর জেলের কপাট বন্ধ করে। তাহলেই 
আর বন্দীত্ব, অবহেলা, নির্যাতন - এসবের বালাই থাকবে না। পাগলের 
মানবিক অধিকার ( Human [২181)05 ) লজ্ঘিত হয় না, সে থাকে 
মুক্তপুরুষ’ । 

মানবতার জয়ধবনিতে সম্মোহিত ভাবের ঘোরে কারোরই এতটুকু হুশ 
হলো না যে-কোন কোন্‌ শোচনীয় আর্থ-সামাজিক পারিবারিক 
সাংস্কৃতিক টানাপোড়েনের ফলশ্রুতিতে তিলে তিলে দলে দলে মানসিক 
ভারসাম্যহীন শত শত মানুষ-মানুষী বছরের পর বছর ধরে এভাবে সব পথ 


উৎস মানুষ ( ফেব্রুয়ারি "৯৬ 


শেষে জেলের বন্দীশালায় এসে সামিল হলো? কেন দিনের পর দিন, 
বছরের পর বছর জেলই হয়ে গেল তাদের স্থায়ী ঠিকানা, মাথার ওপরে 
সূর্যহীন ছাদ, ক্ষুধার অন্পূর্ণা ? সেই আর্থ-সামাজিক পারিবারিক প্রেক্ষাপট, 
কারণ উপ-কারণ মহামান্য বিচারপতির কয়েকটি কালির আচড়েই 
পালটে যেতে পারে কি? এই স্বাভাবিক কিন্তু অস্বস্তিকর প্রশ্ন পাগলমুক্তি- 
উল্লামী দলের একজনও কেউ তুললেন না। অথচ মানসিক রোগীদের একটি 
বড় অংশের বেলায় যদি ঘর হারানো, ঘর ছাড়ানো, বিতাড়ন-খেদানোর 
মতে! সামাজিক পরিস্থিতিগুলির চাপ যথাপূর্বং-ই থেকে থাকে, তো এই 
জেলমুখী শ্োত বাঁধ দিয়ে আটকে দিলে-কি হওয়া সম্ভব? এহেন রায়ের 
পর আর জেল নয়, বাড়িও নয়, এইসব পাগলদের পথই বেঁধে দেবে বন্ধন- 
হীন গ্রস্থি। পথে-বিপথে কুকুর বেড়াল ভিক্ষুক ভবঘুরে এতই আমাদের 
আশপাশে ঘুরে বেড়ায়, ঘুরে মরে যে তাদের কিঞ্চিৎ দলবৃদ্ধিতে সামাজিক 
লজ্জা বা জেগে ঘুমোনোর ইতরবিশেষ হবে না তেমন। 

ধন্দ জাগে মনে : এই যে সমাজ, যে-সমাজে অধিকাংশ মানুষের 
জীবনের কোনো দাম নেই, কোনো পরছুঃখকাতরতা নেই, আত্মপরতা 
যেখানে উধ্বমুখী সেখানে জেলে বন্দী মানসিক রোগীদের প্রতি অনাদর, 
অবহেলা প্রসঙ্গে সমাজের বিবেকবোধ এত তৎপর হয়ে উঠল কেন? একি 
নেহাৎ্ই আকম্মিক, নাকি এর পেছনেও বিশেষ কোনো সামাজিক আর্থ- 
নীতিক কার্ষকারণ সম্বন্ধ জড়িত? একি নতুন কোনো সামাজিক মতাদর্শের 
আবহমঙ্গীত রচনা মাত্র? 


হে অতীত কথা কও 


পেছনে তাকাই। শাস্তি, মৈত্রী, স্বাধীনতার ধ্বজা উড়িয়ে ফরাসী বিপ্লব 
যে-কালে এল, নব্য বুর্জোয়াজি সেদিন সমাজের প্রায় সর্বস্তরের বঞ্চিত, 
অবহেলিত, নিপীড়িতদের সামিল করেছিল ্বৈরতন্ত্রসামস্ততন্তে 
বিরুদ্ধে ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে ৷ সেই স্বাধীনতাবোধের ওুঁদার্ের জোয়ারে 
_লা সণ্ট পিটার হাসপাতালে বন্দী পাগলদের মুক্তি দিয়ে ফরাসীর্দেশের 
পিনেল বিশ্ববন্দিত হলেন। কাছাকাছি সময়ে ইংলগ্ডেও মানবতাবাদী 
ধারার প্রবর্তক হলেন টুক । পাগলকে পাপীতাপী, সেয়ানা বা বদমাইশ নয় - 
বরং অস্থস্থ, রোগী বলে দেখাটাই সঙ্গত বিবেচিত হলো । ধরে নেওয়! হলো, 
তার নীতিবোধ গড়বড়ে, তাই চলল তার “মরাল ট্রিটমেপ্ট”। অনেক পাগলকে 
ছেড়েদেওয়া হতে থাকল, বছরের পর বছর বন্দীদশা থেকে কত লোকে 
পেল মুক্তির স্বাদ । পাগলের হাসপাতালও একের পর এক বন্ধ করে দেওয়া 
হতে থাকল। গোটা ইওরোপ জুড়ে, পাগলাগারদ ভাঙা আর পাগল-ুক্তি 
উত্সবে ফরাসী বিপ্লবের স্বাধীনতার বাণী ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিতে রণরণিত 
হতে থাকল । 

কিন্তু এরই পেছনে সম্ভবত একটি গোদামাপের হিসাব ছিল। সামন্ত- 
তন্ত্রের সাথে ধনতন্ত্রের মৌলিক তফাৎ_শ্রম-মজুরি ভিত্তিক উৎপাদন 
প্রসঙ্গে । মজুরিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবসায় যে সামিল হতে অক্ষম _-ধনতান্ত্িক 


৩৩ 


সমাজে তার কোনো ঠাই নেই । ধনতাস্ত্িক ব্যবস্থা এইসব পিছিয়ে পড়া 
অক্ষম মানুষগুলোর জন্য কোনো দয়াদাক্ষিণ্যের জায়গা রাখার বিলাসিতা 
করে না। এই ব্যবস্থায় তাই এই সব মানুষেরা স্বাধীন’, এদের জন্য 
রাষ্ট্রের কোনো “দায় নেই। যেহেতু বছরের পর বছর হাসপাতালে পাগল 
পোষা কেবলমাত্র খরচেরই খাতায়, কোনো “রিটার্ন, নেই, অতএব মুক্তির 
নামে, স্বাধীনতার নামে (রাষ্ট্র এই খাতে টাকাপয়সা খরচে নারাজ এই 
স্বীকারোক্তিতে নয়) হাসপাতাল নিপাত যাক, পাগল স্বাধীন হোক - 
স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায়... ? 

আরো একবার আমেরিকায়, প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডির আমলে, 
পাগলদের ‘মানবিক’ ও আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত অ-প্রাতিষ্ঠানিক মানসিক 
চিকিৎসার রব উঠল । বলা হলো : কম্যনিটিতেই পাগলের চিকিত্সার 
সর্বোত্তম উপায় সম্ভব । অতএব, খালি কর মানসিক হাসপাতাল । এরপর 
শুরু হলো ইংলগ্ডেও De-insiitutionalisation ও 00110010165 
Psychiatry-এর তরঙ্গ । ঢেউ তুললেন তদানীন্তন রক্ষণশীলদলের মন্ত্রী 
কেনেথ পাওয়েল। 

এটা আদৌ কাকতালীয় নয় যে- সেইসব দিনগুলি হলো-_-আমেরিকা 
ও ইংলগ্ডের অর্থনীতির চরম মন্দার সময় । এটা তো স্বতঃসিদ্ধ যে, মন্দার 


কালে বাজেট ছণটকাটে সবার আগে কোপঃপড়ে চিকিৎসাব্যবস্থার খরচের 
ওপর - বিশেষত মানসিক রোগ চিকিত্সার খাতে খরচের ওপর, কেননা 
শেষোক্ত ক্ষেত্রে সওয়াল করার মতো! কোনো ‘লবি’ নেই | 

কাজেই পশ্চিমবাংল! তথা ভারতের শোচনীয়তম অর্থ নৈতিক দুঃসময়ে 
বাজার অর্থনীতির সাথে তাঁলমেলানো মতাদর্শের বাতাবরণে পাগল-মুক্তির 
এই যে উতন্ব-_ এটাও মানবতাবাদের বিচ্ছিন্ন বা আকস্মিক কোনো 
সাফল্যের ইঙ্গিত, এরকম ভাবার কোনো কারণ নেই । এ নিছক জমা- 
খরচের, আয়ব্যয়পরতার হিসাবের ফলশ্রুতি । পাগল-পোষার ‘অকারণ’ 
খরচের হাত থেকে রাষ্ট্রগালকদের মুক্তির উপায়। এক্গেলস লিখেছিলেন : 
‘Freedom is the recognition of necessity’| এই পাগল 
মুক্তি, এই (7660010, কার ॥€c655t), কার প্রয়োজনে? পাগল 
ব্যক্তিটির ? তার পরিবার পরিজনের প্রয়োজনে? নাকি স্রেফ সরকারি 
বাজেটের খরচ কমানোর প্রয়োজনে? আর সমাজের বর্বর মুখের ওপর 
বিবেকীমুখোশ পরাবাঁর প্রয়োজনে ? কেন এই জেল হাসপাতাল চিকিৎসা 
ব্যবস্থার বদলে, ধোয়াটে, অস্তিত্বহীন কম্যনিটি সাইকিয়াট্রির নামগাঁন? 
কেন নয় _ আগে জেল বা হাসপাতালের ভেতরে ‘দুহাতে সরাব জঞ্জাল” ? 


আহরণ ; (বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ) 

(৩০ পৃষ্ঠার শেষাংশ ) 

তাহলে নিগ্রোর্দের জনসংখ্যা সম্ভবত দ্রুত হ্রাস পাবে । আমার বিশ্বাস, এসব 
বিষয়ে অনেক জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের রাজনৈতিক সমস্তা আছে 
যার কাঁটা উপড়ে ফেলা যেতে পারে কেবলমাত্র জৈবিক তথ্যাদির বিচার 
বিশ্লেষণ করে । 

রোগ ব্যাধির প্রশ্নে আমাদের ধ্যান ধারণ! অনেক কম যুক্তিগ্রাহ্থ। আমি 
খৃষ্টিয় বিজ্ঞানী অথবা আধ্যাত্মিক নিরাময়কারীদের কথা বলছি না। ভাবছি 
আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের ফলাফলে কিছুটা বিশ্বাসী স্ত্ী-পুরুষের কথা 

এবং এই বিশ্বাসের অন্তবর্তা চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের একাংশকেও হিসাবের 
মধ্যে রাখছি । আমাদের কিংবা আমাদের প্রিয়জনের কোনো গুরুতর পীড়া 
হলে আমরা আবেগাধ্ুত হয়ে পড়ি । সে-রকম হলেই আমরা সাধারণত 
কোনো প্রচলিত বিশ্বাসকে আকড়ে ধরতে চাই, তখন ভেবে দেখি না ওই 
বিশ্বাসের কোনে! বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কি না। থুষ্টপূর্ব যুগে ধারণা ছিল, 
অসুখ বিস্তুখ হয়ে থাকে কোনো পাপ থেকে - সে পাপ কোনো ব্যক্তি 
বিশেষের বা ওই ব্যক্তির, পরিবারের কিংবা তার সম্প্রদায়ের । যিশু স্বয়ং এই 
রকম বিশ্বাস মান্ত করতেন না। একজন জন্মান্ধ সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করা হয় 
_ এর জন্য কে দায়ী, সে নিজে ন! তার পিতা মাতা? এর উত্তরে তিনি 
বলেছিলেন, এই লোকটি পাপ করেনি, তার পিতা মাতারও কোনো পাপ 
নেই, আসলে জন্মান্ধ মানুষটির মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কোনো অভিপ্রায় প্রকাশের 
অপেক্ষায় রয়েছে । যিশুর এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির বিশেষ 
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কোনো পার্থক্য নেই । বিজ্ঞানীর! মনে করেন, ব্যাধি হলে! প্রাকৃতিক 
নিয়মেরই ফল, যা নিরাময় ও প্রতিরোধঘোগ্য, যখন বিজ্ঞানী তার গবেষণা- 
লব্ধ ফলাফল থেকে জানিয়ে দিতে সক্ষম হবেন- প্রাকৃতিক নিয়মের কোন্‌ 
কার্যকারণ থেকে এই ব্যাধির উৎপত্তি । 
এখনও অনেক ধামিক মানুষ সেই সব বিশ্বাস পোষণ করেন যে-সবের বিরুদ্ধে 
লড়াই করেছিলেন যিশ্তু। এবং, তাঁরা নিজেদের মনে করেন অন্যদের চেয়ে 
বেশি আলোকপ্রাপ্ত । অনেকে এও মনে করেন, প্রকৃতির কোলে ফিরে 
গেলেই ব্যাধি নিমূল হবে । আমি মনে করি, প্রকৃতির কোলে ফিরে যাওয়ার 
প্রথম কাজটিই হবে পোশাক আশাক পরিত্যাগ, যার ফলে তৎক্ষণাৎ 
নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হওয়ায় মৃত্যুহার একশো গুণ বৃদ্ধি পাবে । প্রকৃতির 
নিয়মান্ুসারে জীবন-ধারণের উপদেশ অবশ্যই অর্থহীন । সভ্য ও বন্য মানুষ, 
স্বাস্থ্য ও ব্যাধি - সবই প্রকৃতির অঙ্গ | সভ্যতার কোনো কোনে! বৈশিষ্ট্য 
স্বাস্থ্যের পক্ষে মন্দ, তা সত্বেও প্রাপ্ত পরিসংখ্যান প্রমাণ করে সভ্য মানুষ বন্য 
মানুষের তুলনায় দীর্ঘায়ু । একইরকম আবেগ তাড়িত হয়ে মানুষ মনে করে, 
সব রকম রোগ ব্যাধির নিরাময় সম্ভব । ওষধের ও তথ্যার্দির সঙ্গে পরিচয় 
হলে দেখা যাবে, সব ক্ষেত্রেই তা সম্ভব হয় না। অধিকাংশ ব্যাধিই প্রতিরোধ 
করা সম্ভব কিন্তু রোগ হলে দশটির মধ্যে নটির ক্ষেত্রেই চিকিৎসকের ভূমিকা 
থাকে সামান্যই, তিনি কেবল রোগীকে পরিচর্ধ ও বিশ্রামের পরামর্শ 
দিতে পারেন। 

| এরপর আগামী সংখ্যায় 
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সম্প্রতি নিষিদ্ধ আরে! কিছু ওষুধ কথা 


অজিত কুমার দাশ 


ক-দিন আগে আরো একদফা ওযুধকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে | দফায় দফায় 
একগুচ্ছ করে ওষুধকে নিষিদ্ধ করার এই প্রক্রিয়া ১৯৮৩ সাল থেকে চলছে। 
শুরুর দিকে অনেক ঝঞ্ধাট হয়েছিল। নিষিদ্ধাদেশ জারি হওয়ার আগেই 
কানাধুষায় খবর পেষে ওষুধ কোম্পানির দালালর! সরকারি করাব্যক্তিদের 
বশ করার চেষ্টা করে নিজের নিজের কোম্পানির ওষুধকে তালিকা থেকে বের 
করে নেওয়ার ধান্দায় এবং তাতে কেউ কেউ সফল হয়। তারপর 
আদেশনামা জারি হলে কোম্পানি আদালতে মামলা ঠুকে স্থগিতাদেশ 
অর্জনের চেষ্টা করে এবং এতেও কেউ কেউ সফল হয়। বাকিরা নিষিদ্ধ 
ওষুধগুলির বিক্রি চালিয়ে যেতে থাকে । তখন ড্রাগ আকশন ফোরাম-এর 
মতো কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নিষিদ্ধ ওষুধ বিক্রির বিরুদ্ধে প্রচার শুরু 
করে) নানাস্থানে বিক্ষোভ আন্দোলন করে, আদালতে মামলা করে। 
একবার তাতেও কাজ না হওয়াতে ৬টি ওষুধ কোম্পানিকে ভারতব্যাপী 
বয়কট করা হয়। এইসবের ফলে অনেক নিষিদ্ধ ওষুধের বিক্রি বন্ধ হয়। 
পাশাপাশি সরকারের ওপর চাপ স্থ্টর ফলে ১৮৬ সালে সংশোধিত 
ওষুধনীতি ঘোষণা করে সরকার জানায় যে, ধীরে ধীরে সব নিষেধযোগ্য 
ওষুধকে নিষিদ্ধ করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। তারপর থেকে আরো ছ-বার 
কয়েক শ্রেণীর ওষুধকে নিষিদ্ধ ঘোষণ! কর! হয়েছে ; এরা সংখ্যায় হাজার 
তিনেক হতে পারে । সংখ্যাটা নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয়, কারণ কেউ তা 
জানে না! সত্যি বলতে কি, এদেশে লাইসেন্স-প্রাপ্ত ওষুধের সংখ্য] কত 
তাও কেউ জানে না, দরকারি কর্তৃপক্ষের কাছেই কোনো হিসেব নেই। 
ওষুধকে নিষিদ্ধ করার পর সেটা বিক্রি হচ্ছে কি-না তার খবরও কর্তৃপক্ষ রাখে 
না। এর থেকেই ভেষজ নিষন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের ফাকিবাজি ও কর্তব্যচ্যুতি 
সম্বন্ধে ধারণা তৈরি করে নেবেন না । আরো কথা আছে। 


সরকার ব্যবসায়ীর খেলা 

নিষিদ্ধ করার আদেশনামায় ওষুধের বর্গনাম (৪eneri৫ name) ব্যবহার 
কর! হয়। তাতে আপত্তি নেই কিন্তু তার সঙ্গে বাণিজ্যিক নাম না দেওয়া 
থাকলে ওষুধকে চেনা যায় না; রোগীর কথা ছেড়ে দিন, ডাক্তারের পক্ষেও 
চেন! সম্ভব নয় আগে থেকে জানা না থাকলে । Sulphamexazole ও 
Trimethoprim এই ছুটি বর্গনামের ওষুধকে মিশিয়ে বিভিন্ন কোম্পানি এর 
বাণিজ্যিক নাম দিয়েছে : Antrima, Bactrim, Ciplin, Comesat, 
Cotrimox, Otrim, Septran, Stan, Synastat, Tabrol 
Triglobe ইত্যাদি ইত্যাদি । এইবার সমস্তাটা বুঝে নিন । নিষিদ্ধাদেশে 
বর্গনাম ছাপানো হলো; বিক্রেতা, ডাক্তার ( অনেকেই ), ক্রেতা চিনতে 
পারছে না কোন্‌ ওষুধগুলো নিষিদ্ধ করা হলো। ড্রাগ আযাকশন ফোরাম 
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নিষিদ্ধ ওষুধগুলির বাণিজ্যিক নাম প্রকাশ করার দাবি জানাল সরকারের 
কাছে, কিন্তু সরকার চুপ। অর্থাৎ আপনি যদি নিষিদ্ধাদেশটি হাতে পেয়েও 
থাকেন তাহলেও কাজ হবে না। ডাক্তার প্রেসক্রিপশন করছে, বিক্রেতা ও 
ক্রেতা বেচাকেনা করছে, রোগী খাচ্ছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ব্যবসায়ী নিজে 
খুশি, সরকারকেও খুশি করে রাখে । মোদ্দা কথা হলো-_সরকার বণিজ্বিক 
নামে বিক্রি করার অনুমোদন দেয় কিন্তু নিষিদ্ধ করার সময় সেই বাণিজ্যিক 
নামগুলি গোপন রাখে, পাছে কেউ জেনে যায় এবং ক্ষতি এড়ায়। সরকার 
ও ব্যবসায়ীর আর একটা খেলা হলো-_নিষিদ্ধাদেশটিও গোপনে ফাইলের 
মধ্যে লুকিয়ে রেখে দেওয়! যাতে কেউ জানতে ন! পারে। রেডিও, টিভি, 
খবরের কাগজের কথা ছেড়ে দিন, ডাক্তার ও হাসপাতালের কাছেও খবরটা 
জানায় না। 

এই মাঁনিকজোড়-এর তৃতীয় কায়দা হলো_নিষিদ্ধাদেশের বয়ানটি 
এমনভাবে রচনা করা যাতে নানারকম ফাঁকফোকর থাকে যার মধ্যে 
দিয়ে বড় কোম্পানিগুলি গলে যেতে পারে। উদাহরণ দিলে বোঝা সহজ। 
স্টেরয়েড ওষুধের সঙ্গে অন্য ওষুধের মিশ্রণ অবৈজ্ঞানিক ও বিপজ্জনক। বহু 
প্রতিবাদের ফলে সরকার নিষিদ্ধাদেশ জারি করল - 'হাপানিতে ব্যবহৃত হয় 
এমন ওষুধ ছাড়! স্টেররেডের মিশ্রণ নিষিদ্ধ৷” এরপর ব্যবসায়ীরা আগেকার 
সব স্টেরয়েডের মিশ্রণের বিক্রি অব্যাহত রাখল, শুধু একটু লিখে দিল - 
হাঁপানির জন্য” ৷ ফলে, কার্যত ওষুধটি নিষিদ্ধ হলো না। 

এদের চতুর্থ কায়দা হলে! _ নিষিদ্ধ ওষুধের বাণিজ্যিক নামটা না পালটে 
তার উপাদানগুলির অদূল-বর্দল করে বিক্রি চালিয়ে যাঁওয়া যাতে নিষিদ্ধাদেশের 
অনুশাসন এড়িয়ে যাওয়া যায়। ভিন্ন উপাদানের ওষুধের ক্ষেত্রে একই 
বাণিজ্যিক নাম অনুমোদন করা অবৈধ কিন্তু সরকার তা করে থাকে । পঞ্চম 
কায়দাটি হলো _ নিষিদ্ধাদেশে ওষুধের পরিমাণের বিবরণ এমন গণকে লেখা 
হয় যাতে ওষুধগুলিকে সনাক্ত করা দুরহ হয়, যদিও বয়ানটি বিজ্ঞানসম্মত 
এবং যথার্থ । এবারে সাম্প্রতিক নিষিদ্ধ ওষুধগুলির পরিচয় নিন। 


নিষিদ্ধ ওষুধের বিবরণ 

ঠিকঠাক এবং সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া যাবে না। তার কারণ আগেই 
জানানো হয়েছে। মাত্র গুটিকয়েক বাণিজ্যিক নাম উল্লেখ কর। হবে, এর 
মধ্যেও খুঁটিনাটি ভুল থাকতে পারে, যদি ইতিমধ্যে কোম্পানি উপাদান 
পালটে দিয়ে থাকে৷ আবার, কায়দা করে একই শ্রেণীর যে-সব অবৈজ্ঞানিক 
ও ক্ষতিকর ওষুধকে ছাড় দেওয়া হয়েছে তাদেরও কয়েকটির নাম উল্লেখ 
করা হবে; সেগুলি সরকারিভাবে নিষিদ্ধ নয় কিন্তু যাতে সেগুলি পরিহার 
করনে পারেন, তাই। 
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এক, পেটের অস্থখে জলশূন্যতার চিকিৎসায় লবণ ও গ্নংকৌজের কয়েকটি 

মিশ্রণ (Oral rehydration salt=ORS): 

এই ওষুধকে অনেকে শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ট উদ্ভাবন হিসেবে অভিহিত 
করে। ভারতে পেটের অস্থখে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা খুব বেশি, বিশেষত, 
শিশুদের ক্ষেত্রে । মৃতার প্রধান কারণ হলো জলশৃন্যতা । এর আগে জল- 
শূন্ততার চিকিৎসা ছিল ব্যয়বহুল এবং ভাক্তার-নির্ভর | 0R5 রোগীর বাড়ির 
লোক নিজেই ব্যবহার করতে পারে এবং খুব শস্তা। 0.9 ব্যবহারের ফলে 
বনু অকাল মৃত্যু এড়ানো যাচ্ছে। কিন্তু শস্তা হওয়াটাই বোধহয় আশীর্বাদ 
না হয়ে অভিশাপ হয়ে দাড়াল । শস্তার ওষুধেও মুনাফা হয় কিন্তু পুকুর চুরি 
করা যায় না। তাই ব্যবসায়ীরা 0£.5-এর ফরমুলা নানাভাবে এদিক-ওদিক 
করে অথবা ওর সঙ্গে হাবিজাবি মিশিয়ে তার অতিরিক্ত গুণাবলি প্রচার 
করে বেশি দামে বিক্রি করতে লাগল । 07.8-এর ফরমুলা পালটালে সেটা 
অকেজো! বা ক্ষতিকর হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে । তাই প্রতিবাদ কর! 
হলো। সরকার নিষিদ্ধ করল অবৈজ্ঞানিক ফরমূলার 0R5-গুলিকে কিন্ত 
ফরমূলার বিবরণ দিয়েছে milli mole ও milli 0smole-গণকে | 
এদিকে মোড়কে লেখা যাকে 018 ও 6m, ফলে কেউ ধরতে পারবে না 
কোন্‌ ওষুধটি নিষিদ্ধ । এই ধড়িবাজির প্রতিবাদ করে এখনো কোনো কাজ 
হয় নি। 
দুই, আয়ুৰ্বেদীয় ও অন্যান্তপ্রথার ওষুধের সঙ্গে আযালোপ্যাথি ওষুধের মিশ্রণ £ 

আয়ুৰ্বেদীয় বা কবিরাজি ওষুধ, দিদ্ধা, ইউনানি, হারবাল (Herbal), 
দেশজ গাছ-গাছড়া, জড়িবুটি প্রভৃতি ওষুধের বিষয়ে ভারতীয় মানসে এক 
ধরণের রোমান্স ও প্রাচীন এঁতিহের রহস্তময় প্রভাব কাজ করে। এর প্রকাশ 
ঘটে জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষিতে এবং আধুনিক কালে 
সাহেবদের উদ্যোগে “সবার জন্য স্বাস্থ্য’ প্রকল্পের কর্মস্থচির দৌলতে এই 
রহস্তে নব্জীবন সঞ্চারিত হয়েছে । তৃতীয় বিশ্বের গরিব লোকের কপালে 
আধুনিক ওধুধ ও চিকিৎসা জুটছে না দেখে দুঃখ পেয়ে একদল প্রগতিশীল 
সাহেব তাদের জন্য এঁতিহশালী শস্তা দেশজ ওষুধ বরাদ্দ করার দাবি 
করছে। এদেশের একদল প্রগতিশীল পণ্ডিত ও সমাজকর্মী সেই দাবিকে 
সমর্থন করছে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার তাগিদে ৷ যাই হোক, লোকের মনে 
একটি ধারণা বা বিশ্বাস আছে যে, দেশজ ওষুধ খেলে কোনো ক্ষতি হয় না) 
লাভ হোক না হোক অন্তত ক্ষতি তো হয় না। এই বিশ্বাসকে ভাঙিয়ে দু-পয়সা 
কামানোর তাগিদে বহুজীতিক ওষুধ কোম্পানি দেশজ ওষুধের ব্যবসায় 
নেমে পড়েছে ; তাদের মুনাফার বহর দেখে একদল দিশি ব্যবসায়ীও ঝাঁপিয়ে 
পড়েছে । দেশজ ওষুধের সবিধে হলো! -এ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা গবেষণার 
দরকার হয় না, যা ইচ্ছা প্রচার করা যায়, লাইসেন্স পাওয়ার শর্তও খুব 
শিথিল । আপনিই বলুন -পেটের বাচ্চা যদি মেয়ে হয় এবং ওষুধ খেলে 
সে ছেলে হয়ে যাবে কিংবা! মাথায় গোবর থাকলেও ওষুধটি খেলে টপাটপ 
পরীক্ষায় পাশ করে যাবে, এরকম 'ওষুধের কথা শুনলে কার না লোভ হয়! 
ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার ধান্দায় এবং একচেটিয়া বাজার দখলের উদ্যোগে 
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ব্যবসায়ীরা এইসব ওষুধের সঙ্গে আযালোপ্যাথি ওষুধ মিশিয়ে বিক্রি করতে 
লাগল । “বোরোপ্রাস” নামে একটা মলম প্রথমে হোমিওপ্যাথি ওষুধ হিসেবে 
বিক্রি করা হলো, তারপর আবার কবিরাজি মলম বলে বিক্রি শুরু হলো 
এবং জনগণ - যাদের মাথায় ঘিলু আছে -মহানন্দে কিনছে ও ব্যবহার 
করছে। এটাও জান! ভালো - ব্যবসায়ীদের কবলে পড়ে এইসব ওষুধ এখন 
আর শস্ত! নয়, দাম বেশ চড়া । এইসব ওষুধের নাম চিকিৎসাবিজ্ঞান-এর 
বইতে নেই এবং ডাক্তারি পাঠক্রমে পড়ানোও হয় না কিন্তু তবুও অনেক 
আযলোপ্যাথি ডাক্তার প্রেসক্রিপশনে লেখে । তালিকায় কয়েকটি নিষিদ্ধ 
ওষুধের সঙ্গে তথাকথিত আমুর্ষেদীয়/দেশজ ওষুধের নামও রইল : 


Abana Ginsec Livotone 
Biovital Glenseng-500 Nevrovine 
Cystone Kamillosan Spenon 
Geriforte Liv-52 Stimuliv 


তিন, পেনিসিলিন ও স্ট্রেপ্টামাইসিন-এর মিশ্রণ : 

এই ছুটি ওষুধই জীবাণুনাশক ও প্রয়োজনীয় ওষুধ, কিছু ক্ষেত্রে জীবনদায়ী। 
কিন্তু ছুটি একসঙ্গে মিশিয়ে ইনজেকশন দেওয়া অবৈজ্ঞানিক | বেশ কিছু 
ক্ষেত্রে ক্ষতিকরও বটে। নিষিদ্ধ করার জন্য মামলা করতে হয়েছে । সরকার 
ওষুধ কোম্পানি এবং ভাক্তারদের সংগঠন নিষিদ্ধ করার দাবির বিরোধিতা 
করেছিল। কয়েকটি নাম জানানো হলো। 

93150151091) Dicristicyn-S Omnamycin 
চার, ফেনিলবুটাজোন (PhenylbutazZ০n€) ও অক্সিফেনবুটাজোন (9৯১- 

phenbutazone)-এর সঙ্গে অন্য ওষুধের মিশ্রণ : 

শুধু মিশ্রণ নয়, এই ওষুধ ছু-টিকেই নিষিদ্ধ করার জন্য অনেকদিন থেকেই 
দাবি কর! হচ্ছে। নান! ধরণের ব্যথায় বিশেষত বাতের ব্যথায় এগুলি 
ব্যবহার করা হয়। ওষুধগুলি মোটামুটি কার্যকর কিন্তু মারাত্মক ক্ষতির ঝুঁকি 
রয়েছে। এ ছু-টির ব্যবসায় অগ্রণী কোম্পানি 01১৪-0518১- এর ঝুলিতেই 
বহু মৃত্যুর ঘটনা জমা পড়ে কিন্তু কোম্পানি খবরগুলি গোপন রেখে ব্যবসা 
চাপিয়ে যাচ্ছিল। জানাজানি হওয়ার পরে বহু প্রতিবাদের ফলে কোম্পানি 
বিক্রি বন্ধ করে। কিন্তু অন্যান্য কোম্পানি অবাধে বিক্রি চালিয়ে যাচ্ছে। 
Acute Gout ও Ankylosing 97092111165 ছাড়া আর কোনে 
অস্থুখে ব্যবহার করা ভারতে নিষিদ্ধ কিন্তু এদেশে মুড়ি-মুড়কির মতো ব্যবহার 
তো হয়ই সেইসঙ্গে তরল নির্মাণও বিক্রি হয় যাতে শিশুদের খাইয়ে চুলোয় 
দেওয়া হয়। আদল কথা হলো শুধু মিশ্রণ নয়, ওষুধ ছুটিকেই বয়কট 
করা উচিত। তাই কয়েকটি নাম দেওয়া হলো । 


Penstrep 


Actimol Combisesic Oxalgin 
Algesin Esgipyrin Parazolendin 
Aristopyrin Flamar-P Reducin-A 
Butacortindon Jagril Zolandin-Alka 
Butaproxyvon Kilpane 
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পাঁচ, প্রতিসংকোচিক (৪005085179010) ওষুধ ছাড়া অন্য ওষুধের সঙ্গে 
আযানালজিন-এর মিশ্রণ : 

আগের ওষুধ ছুটির মতো আযানালজিন ওষুধটিও ব্যথায় কার্যকর, কিন্ত 
মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। তাই বহুদেশে এটি নিষিদ্ধ করে দেওয়া, হয়েছে। 
দেশপ্রেমিক জার্মান সরকার ওষুধটি জন্মভূমিতে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে, কিন্ত 
বিশ্বপ্রেমিক ভারত সরকার এদেশে বিক্রি চালু রেখেছে এবং নিষিদ্ধ করার 
উদ্যোগকে প্রাণপণে আটকাচ্ছে; এদেশে জার্মান কোম্পানিও ওষুধটি বিক্রি 
করে এবং তাদের বিক্রি সবচেয়ে বেশি । মিশ্রণের ক্ষেত্রে শুধু প্রতিসংকোচক 
ওষুধ-এর সঙ্গে মিশ্রণকে ছাড় দেওয়ার কারণ বোধহয়_এঁ জার্মান 
কোম্পানির ‘বারালগান’ নামে মিশ্র ওষুধটি খুব জনপ্রিয়, বিক্রি দারুণ। 
মনে হয়, এই ওষুধটির বিক্রি বজায় রাখার জন্য কোম্পানি হাওলা” নামক 
ব্ৰদ্ধাপ্ত প্রয়োগ করতে পিছপা হবে না! গুটি কয়েক নাম দেওয়া হলো : 


Anadex Cemizol Esgipyrin Novalgin 
4৯581010210 Dolopar Kilpane  Oxalgin 
Baralgan Maxigan Novalgin Pamagin 
Butacortindon Promalgin Trigan Spasmogin 
Synalgesic Cartagin Capagin  Spamissel-K 
Spalcin Ultragin Zimalgin 


ছয়, ডেক্সট্রোগ্রপক্সিফিন (Dextropropoxy plhene)-এর সঙ্গে অ-স্টেরয়েড 

প্রদাহনিবারক ওষুধ ছাড়া অন্য ওষুধের মিশ্রণ : 

আজ পর্যপ্ত যত নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে তার মধ্যে একমাত্র এইটি 
দেখিয়ে সরকারি কর্তারা দাবি করতে পারেন যে, তাদের মাথায় ঘিলু আছে। 
ডেক্সট্রোপ্রপক্সিফিন ওষুধটিও ব্যথা উপশমের জন্য স্থপারিশ করা হয়, তবে 
ওষুধটি তেমন শক্তিশালী নয়। তাছাড়া বেশিদিন ব্যবহারে নেশা হওয়ার 
আশংকা রয়েছে। চিকিত্সাবিজ্ঞানে বলা হয়েছে যে, ওষুধটি অ-স্টেরয়েড 
গ্রবাহনিবারক aspirin বা paracetamol-এর সঙ্গে একসাথে খাওয়ালে 
কার্যকারিতা বাঁড়ে। তাই সব অ-স্টেরয়েড প্রদাহ-নিবারক ওষুধের মিশ্রণকে 
ছাড় না দিয়ে শুধুমাত্র aspirin ও paracetamol-এর ক্ষেত্রে দিলে 
বিজ্ঞানসম্মত হতো । এবং তাই, নিষিদ্ধ হোক ছাই না হোক, যেগুলি 
পরিহার করা উচিত তার মধ্যে কয়েকটি হলো । 


Butacortindon ৮১801] forte Spasmoproxyvon 
Butaproxyvon Parvon Spas Subdu 
Bren-PX Relipen 


নিষিদ্ধ ওষুধের কথা জেনে কী লাভ? 

প্রশ্নটা সঙ্গত বলে মনে হতে পারে। কারণ, বাজারের ৬০,০০০ ওষুধের 
মধ্যে কয়েকটি ওষুধের নাম মনে রাখা ডাক্তারদের পক্ষেই সম্ভব নয়, ক্রেতার 
কথ! ছেড়েই দিন। তাছাড়া, এখানে নিষিদ্ধ ওষুধের পুরে! তালিকা দেওয়া 
হচ্ছে না, আংশিক তালিকা মুখস্থ করে রেখে বিপদ এড়ানো যায় কি? ওষুধ 


উৎস মানুষ 0 ফেব্রুয়ারি ৯৬ 


ব্যবহারের আগে উপাদানের বর্গনাম মিলিয়ে দেখে নেওয়ার সতর্কতা যদি 
কেউ নেয় তাতেও ফাঁক থেকে যাবে। কারণ দেখুন, কিছু ধূর্ত ব্যবসায়ী 
প্রচলিত বর্গনাম না লিখে বিকল্প অপ্রচলিত নাম ব্যবহার করে যেমন, 
analgin না লিখে লেখে Dipyrone, 1918101201৩ ইত্যাদি । আসল 
প্রশ্নটা অবশ্য কেউ করে না। সেটা হলো_-ওষুধ সরকারিভাবে নিষিদ্ধ হওয়ার 
পরেও সেটা বাজারে বিক্রি হবে কেন? ডাক্তার প্রেসক্রিপশনে লিখতে 
পারে কিন্তু বাজারে যদি বিক্রি নী হয় তাহলে হাজার প্রেসক্রিপশন লিখলেও 
কিছু যায় আসে না। নিষিদ্ধ ওষুধ তৈরি ও বিক্রি বন্ধ করা, তা করলে 
আইন ভঙ্গকারীকে শাস্তি দেওয়া ইত্যাদি এইসব কাজ যাদের করার কথা 
তারা সে-কাজ করে না। সেই স্থযোগে বা তাদের সঙ্গে যোগসাজসে 
ব্যবসায়ীরা নিষিদ্ধ ওষুধগুলি বিক্রি করে চলেছে। ফলে, নিশ্চয়ই বুঝতে 
পারছেন, একমাত্র সরকার ছাড়া আর কারো পক্ষে এই অসহ বিপজ্জনক 
পরিস্থিতি বন্ধ করার স্থযোগ নেই। প্রশ্নটা তাই আবার উঠছে-__নিষিদ্ধ 
ওষুধের কথা জেনে কী লাভ? 

সেই ১৯৮৪ সাল থেকে নিষিদ্ধ ওষুধের নাম এবং সেইসঙ্গে কোম্পানি- 
গুলির নাম প্রচার করার প্রক্রিয়ায় এটা দেখা গেছে যে, ব্যবসায়ীরা! বিরুদ্ধ 
প্রচারকে একটু সমীহ করে। পুরনো নিষিদ্ধ ওষুধগুলির ক্ষেত্রে দেখা গেছে 
যে, সরকার কোনো প্রতিকারের পদক্ষেপ না নেওয়া সত্বেও কিছু কোম্পানি 
ধীরে ধীরে কিছুদিন পরে নিষিদ্ধ ওষুধের বিক্রি বন্ধ করে দিয়েছে । যেবার 
আদালতের স্থগিতাদেশ-এর জোরে নিষিদ্ধ ওষুধের বিক্রি চালিয়ে যাওয়ার 
জন্য ৫টি কোম্পানিকে বয়কট করা হলো, সেক্ষেত্রে ৫টি কোম্পানি বয়কটের 
ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আগেই আত্মসমর্পণ করে ফেলে। কোম্পানির বিরুদ্ধে 
অনাচারের অভিযোগ ভারতব্যাপী প্রচার হওয়া তাদের ভবিষ্যৎ ব্যবসার 
পক্ষে ক্ষতিকর বলে তারা মনে করেছিল। বদনামের ভয় ছাড়া আর 
কোনো! কারণ ছিল না) মামলায় তখনো তার! জিতছিল। প্রচারের এরকম 
এক ধরণের প্রভাব সরকারের ওপরেও পড়ে । অনাচারের অভিযোগের 
প্রচার এমন এক পর্যায়ে যেতে পারে, যখন শাসক রাজনৈতিক দলের ভবিষ্যৎ 
ব্যবসার পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে বলে নেতারা আশংকা করে ( এদের 
ব্যবসাটা যে কী তা নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে না)। তখন নেতারা উদ্িশ্ 
হয়ে সেই প্রভাব আটকানোর উদ্দেশ্যে কিছু কেজো বা অকেজো পদক্ষেপ 
নেয়, অন্তত কাগজে কলমে নেয়। ক্ষতিকর ওষুধের ক্ষেত্রে দফায় দফায় 
নিষেধাজ্ঞা জারি করার ঘটনা আসলে সেই ধরণের পদক্ষেপ । তার ফলে 
কিছু কাজ যে হয়েছে তা নিয়ে সন্দেহ নেই । আপাতত এটাই লাভ। অবশ্য 
কারো কারো! মনে এরকম আশা আছে যে, এই প্রচারের কাজটা নিরন্তর 
চালিয়ে যেতে পারলে একদিন তা অনেক দূর অনেক দিকে ছড়িয়ে পড়তে 
পারে এবং তারপর একদিন, অন্তত কল্পনা করা যায়, সরকার সব নিষেধ- 
যোগ্য ওষুধকে নিষিদ্ধ করতে বাধ্য হতে পারে। এই কল্পনাবিলাসীরা 
অবশ্য ধরে নেয় যে, সব পাঠক-পাঠিকা প্রত্যেকেই নিজের নিজের জগতে 
নিষিদ্ধ ওষুধের কাহিনী প্রচার করবে। যার যতটুকু ক্ষমতা ৷ 


৩৭ 


উড়িষ্যার ভিজ জেলায় একটি সেতু নিমার্ণের কাজে নিয়োজিত কমীরা এধানমও) ও) পি. ভি. নরদিংহ রাওকে নিজেদের 
অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। এরা সুনিশ্চিত কর্মসংস্থান প্রকলের মুবিং!লাভকারী 


* এই প্রকল্পে চাষের শুখা মরশুমে কাজের খোজে বেরুন সুনিশ্চিত কর্মসংস্থান প্রকল্পের অধীনে প্রায় ১ কোট ৮০ 
প্রতিটি গ্রামীন দরিদ্র পরিবারের দু জন সদস্যের জন্য ১০০ লক্ষ গ্রামের লোক নাম নথিভুক্ত করিয়েছ। ১৯৯৩ এর 


দিনের সুনিশ্চিত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে। অক্টোবরে এই প্রকল্প চালু হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত ৪৫ 
* এই প্রকল্প পুরুষ ও মহিলা কর্মীদের নূন্যতম ও সমান মজুরী কোটিরও বেনী শ্রম দিবস সৃষ্টি হয়েছে। 
দেওয়া সুনিশ্চিত করে। * গ্রামীন দরিদ্রদের কল্যাণের উদ্দেশ্যে প্রণীত 


এই প্রকল্প দেশের মরুপ্রবণ, আদিবাসী অধ্যুসিত, পার্বত্য, সুনিশ্চিত কর্মসংস্থান প্রকল্প একটি কেন্দ্রীয় সরকারী 
খরা ও বন্যাপ্রবণ ২৪৭০টি পশ্চাতপর ব্লকে চালু আছে। প্রকল্প। 


এই প্রকল্প সম্বন্ধে আরও জানতে হলে গ্রাম পঞ্চায়েৎ বা ব্লক গ্রামীন এলাকা ও কর্মসংস্থান মন্ত্রনালয়, 
ডেভেলপমেন্ট অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। ভারত সরকার কর্তৃক প্রচারিত। 
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ভারতের পত্রপত্রিকায় বিবেকানন্দ 


এবং তার নিজ প্রচার নির্দেশন| ( ১৮৯৩-৯৪ ) 


রাজাগোপাল চট্টোপাধ্যায় 


উৎস মানুষ’ মে ?৯৫ থেকে বেশ কয়েকটি সংখ্যায় ১৮৯৩-এর এঁতিহামিক শিকাগো! ধর্মসম্মিলন এবং সেখানে ভারতীয় প্রতিনিধিদের ভূমিকা 
নিয়ে অনেক অনুদ্ঘাটিত অপ্রচারিত প্রামাণ্য তথ্য পাঠকদের কাছে আমরা উপস্থিত করেছি সত্য প্রতিষ্ঠার স্বার্থে। শিকাগো সম্মিলনের 
পরবর্তীতে ভারতে এপ্রসঙ্গে বহু অসত্য, অতিরঞ্রিত, অসমথিত তথ্য প্রচারিত হয়েছে মূলত রামকৃষ্ণ মিশনের মাধ্যমে; তাদের প্রধান উদ্দেশ 
ছিল স্বামী বিবেকানন্দকে শ্রেষ্ঠতম, মহত্বম এবং “একমেবাদিতীয়ম্, হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা । এই উদ্দেশ্টপুরণের প্রয়োজনে স্বামীজি-ভক্ত; 
মিশন ও সংঘ তাদের প্রচার পরিক্রমায় যে তথ্য-বিকৃতি ও অপপ্রচারের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন, সেখানে স্বয়ং বিবেকানন্দেরও কিছু 
ভূমিকা কিন্তু ছিল। স্বামীজির মতো! বিরাট এক ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে এরূপ মন্তব্যে স্থজন পাঠক বিরক্ত বিব্রত বোধ করতে পারেন, কিন্তু 
আমাদের বক্তব্য আগাগোড়াই প্রকৃত তথ্যভিত্তিক, প্রামাণ্য স্ত্র ও দুষ্রাপ্য মৌল-দলিল থেকে সংগৃহীত । 


পরিচালকমগ্ডলী 


আমেরিকায় স্বামীজির কৃতিত্ব সম্বন্ধে প্রচার ভারতে শুরু হয় শিকাগো 
ধর্মমহাসভার ঠিক পরেই ।-.*বর্তমান আলোচনাঁটিতে আমি প্রভূত সাহায্য 
নিয়েছি শংকরীপ্রপাদ বস্থ-র “বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, থেকে । 
শিকাগোর প্রথম খবর প্রকাশিত হয় সেপ্টেম্বর ১৭, ১৮৯৩, নববিধান ব্রাহ্ম 
সমাজের পত্রিকা Unity and the Minister-এ ( ‘সমকালীন’, প্রথম খণ্ড, 
পৃ. ৪০ )। বস্থ লিখেছেন, ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক প্রতাপ মজুমদার সম্ভবত এটি 
টেলিগ্রা্ মারফৎ পাঠান ৷ কিন্তু টেলিগ্রামের ভাষাতেই আছে, ‘...The 
following private telegram has been received from 
Dr. Barrows of Chicago, Chairman of the Committee of 
Parliament of Religions through Reuters agency on 
Tuesday [ September 12] morning: Religious Parliament 
opens with great success. Noble speeches by Mozumdar, 
Dharmapala, Nagarkar, Chakraborti, Vurkananda, 
Gandhi, Sorabji...’| কাজেই ব্যারোজ এটি পাঠান, মজুমদার নন। 
‘বসটন ইভনিং ট্রান্সক্রিপ্ট”-এর রিপোর্টে ফানসিস আযালবার্ট ডটি একাংশে 
লিখেছিলেন : ...‘Vivekananda’s address before the Parlia- 
ment was board as the heavens above us, embracing the 
best in all religions, as the ultimate universal religion— 
charity to all mankind, good works for the love of God, 
not for fear of punishment or hope of reward...’ এই 
বর্ণনাটি থেকে আমাদের ঘোরতর সন্দেহ, ডটি আদৌ বিবেকানন্দের মুল 
বক্তৃতা (হিন্দুধর্ম”, ১৯ সেপ্টেম্বর) বা অন্য পাঁচটি প্রকাশিত বক্তৃত| শিকাগোতে 
শোনেন নি। আর স্বামী বিবেকানন্দের কোনো ভাষণেই, শিকাগোয় তিনি 
অনেকগুলি ধর্মের শ্রেষ্ঠ জিনিসগুলি নিয়ে এক সার্বজনীন ধর্মের কথা বলেন 
নি। কোনো নথি বা রেকর্ডেই ‘charity to all mankind, good 
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works for the love of God’-এর কথা পাঁওয়। যায় নি। ফলে প্রমাণ 
হচ্ছে, ডট বিবেকানন্দের ভাষণগুলি শোনেন নি শিকাগোয় ! এবং সেপ্টেম্বর 
২৩-এর মধ্যেই প্রকাশিত শিকাগোর একাধিক কাগজে স্বামী বিবেকানন্দের 
বক্তৃতাগুলির যে বিবরণ ছাপা হয়েছিল, সেগুলিও ডটি পড়েন নি! তবে 
বিবেকানন্দের বক্তব্য সম্বন্ধে তিনি জানতে পারলেন কিভাবে? সহজ উত্তর 
- ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের সময় ধর্ম সম্বন্ধে বিবেকানন্দ ভাটকে যা বলেন, 
তারই কিছু কিছু ডটি তাঁর ভাষণ বলে চালিয়ে দেন। কাজেই, যে রিপোর্টাট 
নিয়ে ভারতে এত হইচই, তা ছিল ডাঁটর লেখনীতে স্বামী বিবেকানন্দের 
নিজস্ব কথা ৷ 

“শিকাগে। ট্রিবিউন’-এর কেবল বিবেকানন্দ-বিষয়ক রিপোর্টগুলি পেয়ে 
‘ইণ্ডিয়ান মিরর’ একটি সম্পাদকীয় ছাপে ডিসেম্বর ১২, ১৮৯৩ তারিখে। 
তাতে কিছু অসত্য কথা লেখা হয় : ‘The majority of his audiences 
heard about Hinduism, for the first time, from his lips. 
Other Hindus also spoke on that religious creeds [sic] 
at Chicago, though their speeches were not listened to, 
perhaps, with as much interest as those of Vivekanand.’ 
[ 'ৰ্শকবৃন্দের অধিকাংশই তাঁর মুখ থেকেই সর্বপ্রথম হিন্দুধর্মের কথা৷ শুনে- 
ছিলেন। অন্যান্য হিন্দু বক্তারাও অবশ্য তাদের ধর্মমতের কথা শিকাগো 
সভায় বলেছিলেন, কিন্তু সে-সব ভাষণ ততখানি আগ্রহ জাগাতে পারে নি 
যতখানি আকর্ষণ করেছিল বিবেকানন্দের ভাষণ।” ] এটি অসত্য কারণ 
সেপ্টেম্বর ১১ শিকাগো মহাসতার প্রথমদিনে মজুমদারের ভাষণে প্রথমে 
হিন্দুধর্মের কথা বলা হয়, পরে চক্রবর্তীর ভাষণে এবং তারও পরে স্বামী 
বিবেকানন্দের ভাষণে । “হিন্দুধর্ম” সম্বন্ধে বিস্তৃত প্রবন্ধ পাঠ হয় সভার দ্বিতীয় 
দিনে - মণিলাল দ্বিবেদীর লেখা যখন বীরচাদর গান্ধী পড়ে দেন। 

এর আট দিন পরে, ডিসেম্বর ২০, ‘ইণ্ডিয়ান মিরর’ আবার একটি সংবাদ 
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ছাপে ( অবশ্যই কোনো রাঁমকঞ্চভক্তের কাছে সাহায্য নিয়ে )। এতে প্রথম 
নরেন্দ্রনাথের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শ্রীরামরুষ্তেবের কথা ছাপা হয় 
‘“...'The 08187118158) who entertained a very high 
opinion of Norendra Nath, is said to have observed : 
“Jf Keshub is endowed with one Sakti (power) Norendra 
has eighteen Saktis.” ...The Paramhansa made certain 
predictions about Vivekananda, one of which was that 
he would shake the world to its foundations by his 
intellectual and spiritual powers... 1? এই সময় থেকেই 
বিবেকানন্দের জয়গান কলকাতায় শুরু হয়ে গিয়েছিল ! 

তবে ১৮৯৪ সালে বিবেকানন্দের সপক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রচার ঘটে 
মারউইন মেরী স্সেলের চিঠির সাহায্যে । সেলের বক্তব্য কেন বিশ্বাসযোগ্য 
নয় তা ধর্মমহাসভার অধ্যায়ে আমি লিখেছি [ ‘উৎস মানুষ” মে ও জুন 
৪৫ ]| ন্েল ওই সময়ে শিকাগোতেই থাকতেন (৭৯, ম্যাপ ল্‌ দ্্িট-এ এবং 
পরে ২৭১৭, ইত্ডিয়ানা এযাভিনিউ ) কারণ ২৮ জুলাই, ১৮৯৪-এর একটি 
চিঠিতে নল ধর্মপালকে বিবেকানন্দের ঠিকানা জানিয়েছিলেন ( “বিবেকানন্দ 
ইন ইণ্ডিয়ান নিউজপেপারস্ঠ, পৃ. ৩৯)। এ থেকে বোঝা যায় যে, ধর্মসতার 
পরে বিবেকানন্দের সঙ্গে তীর যোগাযোগ ছিল। ধর্মসভার সময়েই তাদের 
বন্ধুত্ব শুরু হয়। মাদ্রাজী ভক্তদের বিবেকানন্দ ২৪ জানুয়ারি, ১৮৯৪ একটি 
চিঠি লেখেন ( পত্রাবলী”, পৃ. ১০১-৪)। এই চিঠির পুনশ্চ অংশ পড়লে 
বোঝা যায়, মাঁদ্রাজী ভক্তরা শিকাগোর 'ইন্টিরিয়র পত্রিকায় বিবেকানন্দের 
সমালোচনা পড়ে উদ্দিগ্ন। এর পাঁচ দিন পরে, ২৯ জানুয়ারি বিবেকানন্দ 
হরিদাস দেশাইকে আরেকটি চিঠিতে লিখেছেন, ( পত্রাবলী”, পৃ. ১০৪-৮ ) 
“হিন্দুজাতির পতনের অন্যতম কারণ পরস্পর হিংসা ও পরশ্রীকাতরতা |” এই 
সময়ে তিনি এই কথা কেন লিখলেন? সম্ভবত কলকাতায় গুরুভ্রাতা 
প্রেমানন্দের বিরক্তির কথা তিনি তখন জানতে পেরেছিলেন ( মহেন্দ্রনাথ 
দত্ত, স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের ঘটনাবলী” ওয় খণ্ড, পৃ. ৭০-৭২ )। 
অথবা, প্রতাপ মজুমদার জানুয়ারি ২৪-এ কলকাত! পৌঁছোবার পর কোনো 
রামকু্চ শিষ্য তাঁর কাছে বিবেকানন্দের শিকাগোয় সাফল্য সম্বন্ধে জানতে 
চান। মজুমদার প্রত্যক্ষদর্শী হওয়ায় ডটির এবং ‘ইণ্ডিয়ান মিরর’ প্রচারিত 
প্রশংলীকে পুরোপুরি সমর্থন জানান নি। এই খবরাটি সম্ভবত তখনই 
বিবেকানন্দকে টেলিগ্রাম মারফৎ জানিয়ে দেওয়া হয়, জানুয়ারি ২৯-এর 
আগেই । বিবেকানন্দ তখনই শিকাগোবাসী মারউইন সেলের শরণাপন্ন হন 
এবং স্পেল ওই বিখ্যাত প্রশংসাপত্রটি লিখে দেন। সেলের চিঠির প্রথম 
বাক্যটিতেই জানা যায় যে, বিবেকানন্দ-সমালোচনা সম্বন্ধে তিনি জানতেন : 
‘There having been an occasional note of discord in the 
chorus of praise which the delegates from India—and 
espevially the Swami Vivekananda—ecelicited from the 
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acquaint your people with the true state of the case....’ 
তারপর ভারতীয় প্রতিনিধিদের মধ্যে বীরটাদ গান্ধী, চক্রবর্তী, নরমিংহাচার্, 
লক্ষ্মীনারায়ণ, মণিলাল দ্বিবেদী, পার্থসারথি আয়েঙ্গার, মজুমদার ও 
নাগরকারের বিষয়ে স্মেল একটি অনুচ্ছেদ লেখেন। বৌদ্ধ প্রতিনিধিদের 
কথাও তিনি লেখেন কারও নাম ন! করে। হিন্দুধর্মের সমর্থক বলে পরিচিত 
এই স্সেল যে বিবেকানন্দকে ‘beyond question the most popular 
and influential man in the Parliament’ [ প্রশ্নাতীতভাবে 
মহাসভার সবচেয়ে জনপ্রিয় ও প্রভাব স্থাষ্টকারী ব্যক্তি' ] আখ্যা দিয়েছিলেন, 
তা বিশ্বাসযোগ্য হতো যদি সভা চলাকালীন আমেরিকান সংবাদপত্রগুলিতে 
তা লেখা হতো । সভার চার মাস পরে এই লেখাটির কারণ বিবেকানন্দের 
ব্যক্তিগত অনুরোধ | এবং স্পষ্টতই তা লেখা হয় ভারতবর্ষে বিবেকানন্দের 
প্রচারে সাহাধ্য করতে । জানুয়ারি ৩০-এ লেখা সেলের এই চিঠির একাধিক 
কপি ভারতে পাঠানো হয়, কারণ মাদ্রাজের “হিন্দু পত্রিকায় (মার্চ ৬), 
এলাহাবাদের 'পাইওনিয়ার-এ (মার্চ ৮), কলকাতার ‘ইণ্ডিয়ান মিরর’ 
(মার্চ ৯), ‘অমৃত বাজার পত্রিকা-য় (মার্চ ১০) ও লাহোরের “ট্রবিউন'-এ 
তা প্রকাশিত হয়। সম্ভবত ডটির রিপোর্টের পরেই স্কেলের এই চিঠিটি 
চাঞ্চল্যে ছিল দ্বিতীয় ; এবং ১৮৯৪-এর সব কটি প্রচারের মধ্যে সর্বাধিক 
গুরুত্বপূর্ণ । 

১৮৯৪ সালের শেষ গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ তরঙ্গ প্রবাহিত হয় যখন ভারতের 
বিভিন্ন শহরে স্বামী বিবেকানন্দকে সভা করে অভিনন্দন জানানো হয়। 
মনে রাখতে হবে, এই সভাগুলি আয়োজন করার চিন্তাটি বিবেকানন্দেরই। 
তিনি এপ্রিল ৯, ১৮৯৪-এ একটি চিঠিতে আলাসিঙ্গাকে লেখেন ( অস্থবাদ, 
পত্রাবলী” ৫ম সং, পৃ. ১২৭-২৯ ) : “একটা জিনিস করা আবশ্যক -:যদি 
পারো। মান্দ্রাজে একটা প্রকাণ্ড সভা আহ্বান করতে পারো? রামনাদের 
রাজা বা এরূপ একজন বড়লোক কাকেও সভাপতি করে ওঁ সভায় একটা 
প্রস্তাব করিয়ে নিতে পারো যে, আমি আমেরিকায় হিন্দুধর্ম যে ভাবে ব্যাখ্যা 
দিয়েছি, তাতে তোমরা সম্পূর্ণ সন্তষ্ট হয়েছ ( - অবশ্য যদি তোমরা সত্যই 
এরূপ হয়ে থাকো )। তারপর সেই প্রস্তাবটি “শিকাগো হেরাল্ড ‘ইণ্টার- 
ওশেন’, “নিউইয়র্ক সান’ এবং ডেট্রয়েট ( মিশিগান ) থেকে প্রকাশিত 
কমাশিয়াল এাডভার্টাইজার” কাগজে পাঠিয়ে দিতে হবে ।...৮ বাকি 
চিঠিটাও কেবল সভা আয়োজন করার সম্বন্ধে বিভিন্ন নির্দেশেই ভরা ছিল। 
এমন কি কলকাতাতেও আরেকটা সভা করার কথা বিবেকানন্দ আলাসিঙ্গাকে 
লিখেছিলেন । আলামিঙ্গা এই পত্রটি পাওয়া মাত্র এপ্রিল ২৮ তারিখেই 
মাদ্রাজের সভার আয়োজন করেছিলেন । স্বামীজির চিঠিটি এত তাড়াতাড়ি 
পৌছালো কিভাবে যে, এপ্রিল ৯-এর নির্দেশ ২৮ তারিখে কাজে পরিণত 
হলো? নিশ্চয়ই তিনি আগে আরও একটি চিঠি দিয়েছিলেন বা এই চিঠিটিই 
আরো আগে লেখা হয়েছিল। মান্রাজ পৌঁছোতে অন্তত ২৫-৩০ দিন* 
লাগত নিউইয়র্ক থেকে। কুস্তকোনামে কয়েকমাস পরে অগাস্ট ২২-এ 


* নিউইয়র্ক থেকে জাহাজে লণ্ডন ৮ দিন; লওন থেকে মাদ্রাজ ১৮ দিন। 
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আরেকটি সভা এবং বাঙ্গালোরে অগাস্ট ২৬-এ আরেকটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। 
কলকাতায় প্রধানত স্বামী অভোনন্দের উদ্যোগে সেপ্টেম্বর ৫-এ টাউন হল্‌-এ 
সভা হয়েছিল । 

আলাসিঙ্গা তড়ি-ঘড়ি সভার আয়োজন করলেও সভার শেষে তার খবর 
বিবেকানন্দকে জানাতে ভুলে যান। তাই ২৮ জুন জনৈক মাত্রাজী শিশ্যুকে 
চিঠিতে বিবেকানন্দ যথেষ্ট আক্ষেপ করেন সভা আয়োজন না করতে পারার 
জন্য ( 'পত্রাবলী') পৃ. ১৫৫)। আবার ১১ জুলাইয়ের চিঠিতে আলাসিক্ষীকে 
তিনি আবার নির্দেশ দিয়েছেন, কোথায় কিভাবে ধন্যবাদপত্র পাঠাতে হবে 
( পত্রাবলী?, পৃ ১৬৭-৭১)। অনেক দিন পরে, বসটনে ৩১ অগাস্ট 'বসটন 
ইভনিং ট্রান্সক্রিপ্টে” মাপ্রাজে তার সম্মানে ধন্যবাঁদসভার কথা স্বামীজি পড়েন 
( 'পত্রাবলী”, পৃ. ১৮০ )। নভেম্বরে তিনি একটি চিঠি দেন অতেদ্ানন্দকে 
( ‘পত্রাবলী’, পৃ. ২৫১) কলকাতার সভা অনুষ্টান করার জন্য আনন্দিত 
হয়ে। এর আগে ২২ অক্টোবর তিনি আনন্দের সঙ্গে রামরুষ্ণানন্দ ও অন্যান্য 
গুরুভাইদের লেখেন যে, কলকাতার টাউন হল্‌-এর খবর আমেরিকায় 
“টেলিগ্রাফ'-এ প্রকাশিত হয়ে গিয়েছে । 

যে শহরগুলিতে এই সভাগুলি আয়োজিত হয়েছিল তার বাইরেও 
ভারতের অন্যত্র সভাগুলির বিবরণ সংবাদপত্রে ছাপা হয় । কলকাতার কাগজ 
“মিরর-এ ৮ মে মাদ্রাজের সভার কথা বের হয়, “হিন্দ সংবাদপত্র থেকে 
( “বিবেকানন্দ ইন ইণ্ডিয়ান নিউজপেপারস্», পৃ. ২,-২১) এবং কলকাতার 
সভা অনুষ্ঠিত হবার দিন আবার মান্্রীজের সভার অপর একটি বিষয় “মিরর? 
ছাপে (“বিবেকানন্দ ইন ইণ্ডিয়ান নিউজপেপারস্‌”, পৃ. ৪২-৪৫ )। মাদ্রাজের 
রিপোর্টটি আলামিঙ্গা বিভিন্ন আমেরিকান কাগজে (বিবেকানন্দের 
নির্দেশান্গসারে ) পাঠানোর ফলেই ‘বসটন ইভনিং ট্রান্সক্রিপ্ট? (অগাস্ট ৩১) 
এবং “শিকাগো ইণ্টারওশেন? ( সেপ্টেম্বর ১) ইত্যাদি কাগজে তা ছাপা হয়। 

কলকাতার ধন্যবাদসভার প্রাথমিক রিপোর্ট ও সম্পাদকীয় ‘ইণ্ডিয়ান 
মিরর-এ পরের দিন, সেপ্টেম্বর ৬-এ প্রকাশিত হয়। এই সভায় গৃহীত 
্রস্তাবগুলি বিবেকানন্দ-জীবনীমূলক অনেক বইতেই আছে। প্রথম প্রস্তাবে 
শিকাগোয় ও আমেরিকার অন্যত্র স্বামী বিবেকানন্দের অপূর্ব কর্মের ও 
সাফল্যের জন্য প্রশংসা কর হয় ও ধন্যবাদ দেওয়৷ হয় হিন্দুধর্মের তরফ 
থেকে । দ্বিতীয় প্রস্তাবে ব্যারোজ, জ্বেলে ও আমেরিকান জনসাধারণকে 
তাদের বিবেকানন্দকে আপ্যায়ন ও সমাদর করার জন্য ধন্যবাদ দেওয়া হয়। 
তৃতীয় প্রস্তাবে স্বামী বিবেকানন্দকে প্রেরিত একটি ধন্যাবাদস্থুচক ও শ্রদ্ধাস্থচক 
চিঠি তাঁকে এবং ড. ব্যারোজকে পাঠানো হবে ঠিক হয়। যদিও বিভিন্ন 
শহরের সভাগুলি কলকাতায় ‘ইণ্ডিয়ান মিরর-এ প্রকাশিত হয়েছিল, 
কলকাতার অন্যান্য সংবাদপত্রগুলি এবিষয়ে কিছুই আলোকপাত করে নি। 

অনস্বীকার্য যে, ১৮৯৩-৯৪-এর চাঁঞ্চল্যই ভারতে বিবেকানন্দকে খ্যাতির 
শিখরে তুলে দেয়। একজন অজানা ব্যক্তি হয়ে ওঠেন জাতির গর্ব। অতঃপর 
১৮৯৫-৯৬ সাল ছুটিতেও তার সপক্ষে সংবাদ প্রচারিত হয়, কিন্তু তাতে 
তেমন চাঞ্চল্য বোধ করি ছিল না। আবার ১৮৯৭ সালের প্রথমদিকে যখন 


উৎস মান্ুষ 0 ফেব্রুয়ারি ১৯৬ 


তিনি ভারতে ফেরেন, তখন আবার তিনি সংবাদপত্রের মাধ্যমে যথেষ্ট প্রচার 
পান। তিনি এই সময়েই ভারতীয় জনমানসে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন । 


২১২১২২২১২১২ ২২২২২২১২৭৬২ 


পত্রিকার নিয়মাবলী 


পত্রিকার প্রতি কপি ৫ টাকা । বাধিক গ্রাহক টাদ! 
(সডাক ) ৬০ টাকা । যে কোনে! সময় গ্রাহক হওয়া 
চলে। গ্রাহকদের সাধারণ ডাকে নিয়মিত পত্রিকা 
পাঠানো হয়। এজেপ্টদের ড-তে পত্রিকা পাঠানো 
হয়। এজেন্সি-জম৷ ( ফেরতযোগ্য ) লাগে ৩০ টাকা । 
কমিশন -২৫% (১০০ কপি নিলে ৩৩৪%)। ডাক 
খরচের অর্ধেক এজেন্টকে বহন করতে হয় । 

টাকা [0794৯ MANUSH-এর নামে ব্যাঙ্ক ড্রাফট-এ 
অথবা M. 0. করে পাঠাবেন। কলকাতার বাইরের 
অঞ্চলের চেক হলে সাভিস চার্জ লাগে ১২০০ 
টাকা। MM. 0. কর্মের নিচের কুপনে নাম ঠিকান। 
গ্রাহক নম্বর এবং কেন টাক! পাঠাচ্ছেন তা অবশ্যই 
লিখবেন। 

ঠিকানা : সম্পাদক, উৎস মানুষ 

বিডি ৪৯৪, সন্টলেক, কলকাতা ৭০০ ০৬৪ 


AAAAAAANAAAANANANNNAAAAANAANNNANANANNANNAANNAMAANNNAAAANAAANANNNANAAANNNANANNNNAANANN AN 


উৎস মানুষ-এর সদ্য প্রকাশিত বই 
চলতে ফিরতে 


দাম : দশ টাকা 


কি আর কেন 
[ প্রশ্ন-উত্তর সংকলন ] 
দাম: কুড়ি টাক! 


হোমিওপ্যাথি বনাম বিজ্ঞান 


দাম: আঠার টাকা 


১১১১১১১১১১১) 


৪৯ 


(কেন ? 


আনে ফ্র্যান্ক 


[ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অস্তের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উদ্যাপন করতে গিয়ে আনে ফ্রাঙ্কের কথা আজ আমাদের নতুন করে মনে পড়ছে । সেই অপূর্ব সুন্দরী 
প্রতিভাময়ী মেয়েটি, যার জন্ম হয়েছিল এক ইহুদি পরিবারে । হিটলারের পৈশাচিক ইহুদি-বিদ্বেষের হাত থেকে বাঁচতে পরিবারটি আশ্রয় 
নিয়েছিল নেদারল্যাগুসে। সেখানে দু-বছর ( ১৯৪২-৪৪ ) গৃহবন্দী হয়ে থাকার পর, তারা নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন বেলসন বন্দী শিবিরে । সেই 
শিবিরে ১৯৪৫-এর মার্চ আনে-র মৃত্যু হয়। পরে আবিষ্কৃত হয়েছিল আনে-র একগুচ্ছ অসামান্য রচনা - যার মধ্যে তার বন্দী-জীবনের ‘ডায়েরি’ 


আজ বিশ্বখ্যাত - যুদ্ধ-বিষয়ক সাহিত্যের এক অমূল্য উপাদান হিসাবে স্বীকৃত। এখানে সংকলিত রচনাটি নেওয়া হয়েছে ভাইকিং প্রকাশিত 
Anne Frank’s Tales from the Secret Annexe গ্রন্থ থেকে ।-স.ম ] 


আমি যখন খুব ছোটো মেয়ে, এমন কি ভালো করে কথাও বলতে পারি না, 
তখন থেকেই ‘কেন’ এই ছোট্ট শব্দটা আমার কাছে খুব জরুরি হয়ে উঠেছিল। 
এটা সকলেই জানেন যে, শিশুদের কাছে সব-কিছুই অচেনা; আর তাই 
তাঁরা সবকিছু নিয়েই প্রশ্ন করে। আমার বেলায়ও ব্যাপারটা ঠিক তাই 
ছিল; তবে আমি যখন বড় হয়ে গেলাম, তখনও সব ধরণের প্রশ্ন না করে 
আমি থাকতে পারতাম না--তা সেই-সব প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাক আর 
না-ই যাঁক। ব্যাপারটা এমনিতে ভয়ানক কিছু নয়। আমাকে বলতেই হবে, 
আমার বাবা-মা যথেষ্ট ধৈর্য নিয়ে আমার প্রত্যেকটি প্রশ্নের জবাব দিতেন, 
যতক্ষণ না-..| আমি এমন কি অচেনা লোকদেরও জালাতন করতে 
লাগলাম আর তারা সাধারণত বাচ্চাদের এই অবিরাম প্রশ্ন করে যাওয়া 
পছন্দ করে না। আমি স্বীকার করি, ব্যাপারটা খুব ক্লান্তিকর হয়ে উঠতে 
পারে; তবে আমার সাত্বনা সেই প্রবাদটা ঃ ‘জানতে হলে প্রশ্ন করতে হবে? 
কথাটা অবশ্য পুরোপুরি সত্যি নয়; কারণ তা না-হলে আমি এতদিনে 
প্রফেসার হয়ে যেতাম ৷ 

বড় হয়ে বুঝলাম, সব ধরণের প্রশ্ন সবাইকে করতে নেই, আর এমন 
অনেক ‘কেন’ আছে যাদের উত্তর পাওয়া যায় না। এই জেনে আমি নিজে 
নিজেই প্রশ্নগুলো নিয়ে ভাবতে শুরু করলাম । আর আবিষ্কার করলাম, 
যে-প্রশ্ন কর! চলে না সেই প্রশ্নের সমাধান নিজে নিজেই করা যায়। ‘কেন’ 
- এই ছোট্র শব্দটা আমাকে শুধু প্রশ্ন করতে নয়, ভাবতেও শেখাল। 

এবার আমি যাব ‘কেন’ শব্দটার দ্বিতীয় ভাগে ।. কেমন হতো৷ যদি 
প্রত্যেকে কোনে। একটা! কাজ করার আগে একবার প্রশ্ন করে নিত : কেন? 
আমার ধারণা, তাহলে তারা আরও অনেক সৎ আর ভালো লোক হয়ে 


উঠতে পারত। সৎ আর ভালে হওয়ার শ্রেষ্ট উপায় হলো, না-থেমে নিজেকে 
প্রশ্ন করে যাওয়া । আমি ধরে নিতে পারি, নিজের কাছে নিজের দরোষ-ক্রাট 
বা খারাপ দিকগুলো ( যা সকলেরই আছে ) কেউই স্বীকার করে না। এটা 
ছোটোদের বেলায় যেমন, বড়দের বেলায়ও সত্যি -এ ক্ষেত্রে আমি কোনে! 
তফাৎ দেখি না। বেশির ভাগ লোকই মনে করে, বাবা-মা-র উচিত 
ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেওয়া, যাতে তাদের চরিত্রগঠন ভালোভাবে হয় সেই 
দিকে নজর দেওয়া । এটা একেবারেই ভূল ৷ একটু বড় হবার পরই শিশুদের 
উচিত নিজেই নিজেকে শিক্ষিত করে তোলা, নিজেই নিজের চরিত্রটা প্রকাশ 
করার জন্যে চেষ্টা করা । অনেকেই বলবেন, এটা উদ্ভট ভাবনা; কিন্তু তা 
নয়। একটি বাচ্চারও একটা ব্যক্তিত্ব আছে, বিবেক আছে- এইভাবে 
শিক্ষার ভেতর দিয়েই তা বেড়ে উঠতে পারে; যাতে সে অনুভব করতে 
পারে তার বিবেকই তাকে কঠোর শাস্তি দিচ্ছে। চোদ্দ-পনেরো বছর বয়স 
হয়ে গেলে শাস্তি হাশ্তকর। একটি শিশু তখন বুঝতে পারে, শাস্তি বা 
চড়চাপড় দিয়ে বাবা-মা কিছুই করতে পারবে না। একটি শিশ্তুকে যুক্তি দিয়ে 
বোঝানো, তার ভুলগুলো দেখিয়ে দেওয়া _ শাস্তির চেয়ে অনেক ভালো ফল 
দিতে পারে। 
আমি মাস্টারি করতে চাই না) আমি শুধু এটাই বলতে চাই যে, একটি 
শিশু বা একটি বয়স্ক লোকের জীবনে ‘কেন’ শব্দের একটা বিরাট ভূমিকা 
আছে। আর তা থাকাই উচিত। ‘জানতে হলে প্রশ্ন করতে হবে’ - এই 
প্রবাদটা তখনই ঠিক, যদি প্রশ্ন আমাদের ভাবনার দিকে নিয়ে যায়। চিন্তা 
করে কারোর কখনও ক্ষতি হয় না, বরং উপকা'রই হয়। 
অনুবাদ: সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় 
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প্রিয় লেখকদের প্রতি 
পরিফ্ষার-পরিচ্ছন্নভাবে কাগজের একপিঠে ওপরে-নিচে ছু-পাশে মাজিন রেখে লিখুন । 
লেখার সঙ্গে আপনার পুরো নাম-ঠিকান। অবশ্যই পাঠাবেন । ছুঃখিত, অমনোনীত লেখা ফেরত পাঠানো সম্ভব নয়। 
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উৎস মানুষ ফেব্রুয়ারি "৯৬ 


নাটক! শেষাংশ | 


দাহন 


থার্ড থিয়েটারের নাটক । খোলা! আকাশের প্রেক্ষাপটে মুক্ত দুনিয়ার স্বপ্ন মাখানো মুক্ত নাটক - ফ্রি থিয়েটার । দামী প্রেক্ষাগৃহ মঞ্চ আলে 
মেকাপ বিজ্ঞান -_ এসবের বাইরে গিয়ে অর্থনির্ভরতা থেকে নাটককে “ক্রি” করা । আর্ট যদি ফ্রি না হয় তবে আর্টিস্ট ও ফ্রি হতে পারে না। 
তাই থার্ড থিয়েটার আসলে ফ্রি থিয়েটার - পরিপূর্ণ অর্থে। বছর পাচেক আগে পদ টেলিগ্রাফ" পত্রিকায় প্রকাশিত রঞ্জিত রায়চৌধুরীর 
নিবন্ধ ‘দলিত দাহন ইন মহাভারত’-কে পটভূমি করে দুলাল কর-এর নাটক 'দলিত দাহন মহাভারতে” অভিনীত হয় ‘হালিশহর 
সাংস্কৃতিক স:স্থা'র প্রযোজনায় । অক্খ্যাত এক লিট্‌ল ম্যাগাজিনে অল্প সংখ্যায় ছাপানোও হয়েছিল সে সময়, মানুষের কাছে পৌছয় নি 
বিশেষ । এরপর কিছু সংযোজন ও পরিমার্জন ঘটিয়ে রচিত হলো নাটক - 'দাহন? । গত সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল প্রথমাংশ, এ-সংখ্যায় শেষাংশ। 
-*আগ্রহী সংগঠন ধা ব্যক্তিরা এ-নাটক অভিনয়ের জন্য ‘হালিশহর সাংস্কৃতিক সংস্থা” কিংবা পথসেনা”-র সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন । 


-স*ম' 


[ কোরাস চলে যায় যুধিষ্ঠির একা গীতার শ্লোক আওড়ায় | ] 

যুধি ॥ ( এক! ) সকল সঞ্চয়ই পরিশেষে ক্ষয় পায়। উন্নতির অন্তে পতন হয়। 
মানুষ অদুষ্ঠ স্থান থেকে আসে, আবার অদৃশ্য স্থানেই চলে যায়। তারা 
আপনার নয়, আপনিও তাদের নন। তবে কিসের খেদ্‌ ? সহস্র সন্ত 
শোকের কারণ, শত শত ভয়ের কারণ প্রতিদিন মূঢ় লোককে অভিভূত 
করে। পণ্ডিতকে করে না । কালের কেউ প্রিয় বা অপ্রিয় নয় । কাল 
কারে প্রতি উদাসীনও নয়। কাল সকলকেই আকর্ষণ করে নিয়ে যায়। 

[ পেছনে এসে দাড়ায় পোড়া মানুষ । ] 

পো মা ॥ একথা বলেছিল কৃষ্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে শত শত প্রিয়জনের মৃত্যু দেখে 
হতাশ অজু নকে উদ্দীঞ্চ করার জন্য । আপনি মানেন! 

যুধি ॥ ত্যা! 

পো মা ॥ কাল আপনাকে কিন্তু হরণ করে নি। আপনি কালকে অতিক্রম 
করেছেন। 

যুধি ॥ (যুক্তি মানল ) হ্যা । 

পো! মা ॥ যা জানেন তাকে মানেন না কেন? 

যুধি ॥ কে তুমি, কী চাও? 

পৌ মা ॥ চাই স্বীকৃতি ৷ 

যুধি & কী চাও বললে? 

পো মা ॥ স্বীকৃতি । 

যুধি ॥ কিসের স্বীকৃতি? 

পো মা ॥ আপনার এই স্বর্গের রাস্ত। তৈরি হয়েছে আমাদের কান্না ঘাম আর 
রক্ত দিয়ে । 

যুধি ॥ কী? 

পো! মা ॥ হ্যা। 

কোরাস ॥ পাণ্ডবদের জয়যাত্রার পথে প্রথম বলি 

পো মা ॥ নিষাদ বালক | 


উৎস মান [; জানুয়ারি ১৯৬ 


যুধি ॥ নিষাদ নিষাদ - 
[ আবার অস্পষ্ট স্বৃতি ভেসে ওঠে | 

কোরাস ॥ শ্যামলকান্তি নিষ্ঠাবান _ 

পে মা ॥ নিষাদ একলব্য ৷ 

কোরাস ॥ আচার্ধহীন মৌলিক প্রতিভায় ধনুর্ধর - 

পো মা॥ নিষাদ একলব্য । 

কোরাস ॥ দক্ষতা অর্জন ছাড়া অন্ত কোনো অপরাধ ? 

পৌ মা ॥ হ্যা করেছে; তা হলো তার জন্ম । 

কোরাস ॥ নীচ জাতে জন্মেও ক্ষাত্রধর্মীন্ুরাগী ! 

পৌ মা ॥ গুরু দ্রোণীচার্য ব্রাহ্মণ হয়েও ক্ষাত্রধর্গান্সুরাগী । 

কোরাস ॥ দোষ নেই। 

পো মা॥ চতুর্ব্ণাশ্রম ধর্ম। ( তারপর হৃদয় নিংড়ানো। আহ্বান ) 

এ-ক-ল-ব্য-ও-ও- 

[ পৃথিবীর ধুলায় মিশে যাওয়া! লো্টরের ন্যায় গ্রতিবাদহীন একলব্য 
যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে আসে । ধ্যানমগ্ন, শান্ত । নেত্র উম্মোচন 
করে, উঠে দাড়ায় । বিলম্বিত থেকে দ্রুত আবার বিলম্বিত 
ক্যারাটে আকশন এবং পোজ । অন্ত্রবিদ্যায় নিয়োজিত একলব্য 
আবার ধ্যানমগ্র। সামনে কাল্পনিক দ্রোণাচার্ধের মৃণ্ময় মৃতি | 
অন্য মুখোশের আড়ালে কুকুরব্ূপী একই অভিনেতা আসে, তীব্র 
ঘেউ ঘেউ চিৎকারে একলব্যের মনোসংযোগের ব্যাঘাত ঘটায় । 
একলব্যের একটি বাণে কুকুরের মুখ বন্ধ হয়। কুকুর প্রস্থান করে। 
কুকুর আবার প্রস্থান থেকে প্রবেশ করে, তাকে অনুলূরণ করে 
আসে অজুন ও ভ্রোণাচার্য। কুকুরটি মাটিতে নেতিয়ে পড়ে, 
আড়াল করে দাড়ায় গুরু শিষ্য । অজু'ন কথা শুক করলে কুকুর 
প্রস্থান করে । ] 

অজ্ুন ॥ ( বিস্মিত কণে ) গুরুদেব, কে এই নিষাদ ? আপনার প্রতিমৃতির 
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সামনে ধ্যানস্থ । 
দ্ৰোণ ॥ এই নিষাদ বালক নিষাদরাজ হিরন্যধনুর পুত্র একলব্য । আমার 
কাছ অস্ত্র শিক্ষার জন্য এসেছিল। নীচ জাতি বলে আমার শিষ্যত্ব থেকে 
বঞ্চিত। তাই আমার মৃণ্ময় মৃতিকে আচার্য কল্পনা করে নিজের চেষ্টায় 
অস্ত্রবিদ্যা অভ্যাসে নিয়োজিত । 
অজু ॥ গুরুদেব, আপনি আমাকে বলেছিলেন, আপনার কোনো শিল্ক 
আমার থেকে শ্রেষ্ঠ হবে না। কিন্তু একলব্য আমাকে অতিক্রম করল 
কেন? 
[ দ্ৰোণ অজু নকে নিয়ে ধ্যানস্থ একলব্যের মুখোমুখি দাড়ায় । ] 
দ্রোণ ॥ একলব্য । 
[ গভীর, আকাঁজ্ষিত এই আহ্বানে আবিষ্ট নেত্রে উঠে দাড়ায় 
একলব্য। মার্শাল আর্ট ক্যারাটের এক বিশেষ ভঙ্গিমায় প্রণাম 
জানায় ৷ ] 
প্রোণ ॥ একলব্য, তুমি যদি আমার শিষ্য হও, তবে গুরুদক্ষিণ! প্রদান কর। 
একলব্য ॥ (উজ্জল আলোয় উদ্ভাসিত) কী দেব, আজ্ঞা করুন। গুরুকে 
অর্দেয় আমার কিছুই নেই। 
কোরাম ॥ ( সমস্ত আবেগ ঢেলে আবেদন জানায়, নিষেধ করে) একলব্য 
তুমি একাজ কোরে! না, এটা তোমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত একলব্য _ 
দ্রোণ ॥ তোমার দক্ষিণ বৃদধাসষ্ঠ প্রদান কর। 
কোরাস ॥ রক্তে চতুর্বর্ণাশ্রম ধর্ম _ চতু্বর্ণাশ্রম ধর্ম - বর্ণাশ্রম ধর্ম। 
[ দারুণ এই বাক্য শুনেও প্রফুল্লচিত্তে দক্ষিণ বৃদ্ধানষ্ঠ ছেদন করে 
একলব্য । দ্রোণ এবং অজুনের পরস্পর দৃষ্টি বিনিময়। তৃপ্ত 
অজুর্নকে নিয়ে দ্রোণ বেরিয়ে ঘায়। বা হাতের তালুতে বৃদ্ান্ষ্ঠ 
রেখে অসম্ভব শারীরিক কষ্টকে চেপে হাসিমুখে মাথা তুলে তাকাতেই 
একলব্য দেখল - দ্রোণাচার্ধ নেই - শূন্ত - শুন্য চারিদিক | যন্ত্রণায় 
মিশে গেল মাটির সন্তান মাটিতে । ] 
দু-কলি গান ॥ না বলা কথা 
রয়ে যায় মনেতে 
দহন জালা 
গুমুরি গুমরি 
কাদিয়া ওঠে গো 
দহন জাল! 
ধরণী ধুলায় 
মিশে যায় হতাশায় 
দহন জাল! । 
[ একলব্য যন্ত্রণায় মাটি কামড়ে হেচড়াতে হেচড়াতে শরীরকে টেনে 
নিয়ে যায় - যেন একলব্যের শরীর থেকে উঠে আসে পোড়া মানুষ 
_ প্রশ্ন করে যুধিষিরকে - ] 
পো মা ॥ বলুন। এবার আপনি আমাকে চিনতে পেরেছেন ? 
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যুধি ॥ সত্যিই বিশ্বাম কর ৷ তৃমি প্রকৃতই আমার কাছে একজন আগস্ধক 
স্বর্গ আর নরকের মাঝখানে যেন কোনো অবরুদ্ধ প্রেতাত্মা । 

পো মা॥ অবশ্য একথা ঠিক, আপনি আমাকে নাও চিনে থাকতে পারেন, 
কারণ যখন আপনি আমাকে চিনতেন তখন আমাকে দেখতে এত কদর্য 
ছিল না। 

যুধি ॥ আমি তোমাকে চিনতাম! কোথায় - কখন _ কবে? 

পো মা ॥ বারনাবতে । 

[ বাইরের কোরান ॥ বারনাবত মানে জাল! _ জলে যাওয়া! | ] 
[ পর্দার সামনে কোরাস, এরই মধ্যে হাটুমুড়ে বসে, তারা জলে 
যাচ্ছে, পুড়ে যাচ্ছে ] 
কোরাম ॥ আমি জলে যাচ্ছি, আমি পুড়ে যাচ্ছি ( বারবার ) 
[ পর্দার পেছনের কোরাস ] 

কোরাস ॥ জতুগৃহ দাহ - জতুগৃহ দাহ - জতুগৃহ দাহ 
ভয়ঙ্কর রাত _ ভয়ঙ্কর রাত -_ ভয়ঙ্কর রাত 
[ পেছনের কোরাস “ভয়ঙ্কর রাত’ কথা নিয়ে আসে। তার আগে 
পুড়ে যাওয়া মানুষের পূর্বরূপ নিয়ে অন্য অভিনেতা ভিন্ন দিক দিয়ে 
প্রবেশ করে, হাটু মুড়ে দুহাত বুকের কাছে নিয়ে বসে। কোরানের 
হাতে ছোটো ছোটো মশালের আগুন। আগুনে গান হয়ে বাতাসে 
ভেসে যায়। ] 

গান- আগুনে আমার রক্ত লেগে আছে - 

[ পেছনের কোরাম পেছনে চলে যায় / সামনের কোরাস শান্ত 
হয়। পোড়া মানুষের পূর্বরূপে সাধারণ কোরাসের যে কোনো 
অভিনেতা কথা শুরু করে । ] 

১॥ এমন রাত পৃথিবীতে খুব কমই এসেছে । আমার চারপাশে আগুন; 
আগুনের তাপে ঘুম ভাঙল। আমার চারপাশে লেলিহান শিখা । 
আমি জলে যাচ্ছি, আমি পুড়ে যাচ্ছি। মা_ মা_ আমাকে বাঁচাও - 

[ আলো নিতে যায়। নিষাদ রমণীর প্রবেশ ] 

নিধাদ রমণী ॥ নিজের স্থখের জন্য তুমি তোমার ভক্ত কুকুরকেও ত্যাগ করতে 
চাও নি। 

কোরাস ॥ আমি প্রাণ বিসজন দিয়েও অসহায় কুকুরকে রক্ষা করি। 

( কোরান ঘুধিষ্ঠিরের নিজ উক্তি স্মরণ করায় ) 

নি রমণী ॥ এটা কার কথা? তোমার ? 

যুধি ॥ আঃ, বন্ধ কর এসব কথা । 

নি রমণী ॥ তোমর! _ যুধিষ্ঠির, ভীম, অজ্ুন, নকুল ও সহদেব এবং মাতা 

কুন্তী আদর করে বিছানা পেতে দিলে । আমরা জতুগৃহে ঘুমোলাম । 
যুধি ॥ কেন বারবার জতুগৃহের কথা বলে আমাকে বিরক্ত করছ? বিশেষ 
করে এমন সময় যখন আমি স্বর্গারোহন করতে চলেছি। 

নি রমণী ॥ না, বলব না। একবার, শুধু একবার স্বীকার কর, তোমাদের 
ধর্ম আসলে সিংহাসন দখলের কৌশল | 
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যুধি ॥ মিথো কথা । 
নি রমণী ॥ তবে বল, তোমর। 
করেছিলে কেন? 
যুধি ॥ প্রত্যেকটি প্রাণীর নিজের প্রাণ বাচানোর অধিকার আছে। 
নি রমণী ॥ আমাদের সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল । 
যুধি ॥ তোমরা দুর্বল । এই অনতিপ্রেত ঘটনার মুখোমুখি হয়ে তোমরা 
কিংকৰ্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলে। 
নি রমণী ॥ অনভিপ্রেত! সাবাস যুধিষ্ঠির; সাবাস। 
[ নিষাদ রমণীর ধীরে প্রস্থান! পোড়া মান্গষের ধীরে প্রবেশ |] 
পো মা ॥ লোকে বলে ধর্মপুত্র, অগ্নিসংযোগের পরিকল্পনাটা নাকি পূর্বেই 
স্থির হয়েছিল। 
যুধি ॥ অসম্ভব, আবার মিথ্যে কথা বলছ। 
পো মা॥ বার বার মিথ্যে কথা, মিথ্যে কথা, মিথ্যে কথা । কে। আমি 
বলেছি? নাকি আপনার প্রপিতামহ মহামুনি ব্যাসদেব বলেছেন - 
কোরাম ॥ ( আহ্বান জানায় ) মহামুনি ব্যাসদেব-..( টেনে) 
[যেন স্বর্গ থেকে নেমে এলেন বেদব্যাস। লঙ্বা সাদা দাড়ি, 
কপালে সি'দুর ] 
যুধি ॥ আঃ, এত ক্লান্তি বোধ করছি কেন। কে তুমি, তীরে এসে তরী ডুবিয়ে 
দিচ্ছ- কে তুমি-কে-বল। 
[ পোড়া মান্য ও যুধিষ্িরের প্রস্থান । নেচে নেচে কোরাসের দল 
প্রবেশ করে, সামনে ব্যাসদেব | ] 
কোরাস ॥ শুন শুন স্ধীজন শুন দিয়া মন। 
জতুগৃহের কথা! আজ করি গো বর্ণন ॥ 
ধুয়া ॥ আহা শুন দিয়া মন (২) 
কোরান ॥ সপার্ধদ দুর্যোধন যুক্তি করে সবে । 
পাওুপুত্র হতে সে ক্যামনে রক্ষা পাবে ॥ 
ধুয়া ॥ ক্যামনে রক্ষা পাবে (২) 
কোরাস ॥ অবশেষে সবে মিলি যুক্তি করি স্থির । 
দ্রাহবস্ত দিয়া এক বানাইলা কুটির ॥ 
ধুয়া ॥ আহা বানাইলা কুটির (২) 
কোরাস ॥ পঞ্চ পাণ্ডব গিয়া তথায় যবে করে বাস। 
অগ্নিদগ্ধ হইয়! তাদের হইবে প্রাণনাশ ॥ 
ধুয়া ॥ আহা হইবে প্রাণনাশ (২) 
কোরান ॥ কিন্তু দাদা একথা তে সকলেই জানে | 
পাণ্ডবরা সে ঘটনায় মরে নাই প্রাণে ॥ 
ধুয়া ॥ আহা মরে নাই প্রাণে (২) 
কোরাল ॥ গৃহে হইল অগ্নিকাণ্ড মন করে আনচান | 
কীভাবে বাঁচিল পাণ্ডব জানেন ভগবান ॥ 
ধুয়া ॥ আহা জানেন ভগবান (২) 
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নিজেদের প্রাণ বাচাতে আমাদের হতা| 


কোরাস ৷ এস দাদা, এস ভাই আড়াঁলেতে যাই 
মতই কী ঘটেছিল দেখিতে যে চাই ॥ 
বুয়া ॥ দেখিতে যে চাই (২) 
[ কোরাস বলল আড়ালে যাওয়ার কথা, কিন্ত গেল ন|। আড়ালে 
যাওয়ার ভঙ্গি করে এযারেনার কোণে বসল | এক জায়গায় নিষাদ 
রম্ণীসহ পাণ্ডব পুত্ররা ও অন্য বিভিন্ন স্থানে পণ্ডিত ব্রাহ্মণের! । 
নিষাদের! পরিতৃষ্থি সহকারে গোগ্রামে উদরপৃতি করছে আর 
অন্যদিকে ব্রাহ্মণর| ধর্মের বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও মতামতসহ তর্কাতকি 
করছে; যদিও মুখে নয়, আকার ইঙ্গিতে । ] 
[ কোরান থেকে কুন্তী উঠে আসে, পরনে সাদ! থান, পাশে 
এসে দাড়ায় যুধিষ্ঠির ] 
কুন্তী ॥ আমাদের চলে যাওয়ার মূহুর্তে এ বিশাল ভোজসভার আয়োজন 
কেন পুত্র? আমাদের মিত্র খনক কি অসামান্য দক্ষতায় ও ধৈর্য দিয়ে 
সুড়ঙ্গ কেটেছে । যদি কেউ দেখে ফ্যালে? 
যুধি ৷ হে পাব জননী । তুমি কি বারনাবত ত্যাগের আগে এখানকার 
নাগরিকদের আতিথেয়তা প্রদর্শন করতে চাও না। 
কুন্তী ৷ যুধিষ্ঠির, তুমি প্রাজ্ঞ, কিন্তু তোমার পরিকল্পনায় আমি ভয় পাচ্ছি। 
যুধি ॥ ভয় পেয় না মাতঃ | দুর্যোধনের মন্ত্রী পুরোচন ধারণাই করতে 
পারবে না, আজ রাত শেষ হবার আগেই আমরা গুপ্ত স্থড়ঙ্গ পথে 
পালিয়ে যাব। তুমি বল মাতঃ, গৃহত্যাগের আগের মুহূর্তে কেউ কি 
অতিথি আপ্যায়ন করে! 
[ যুধিষ্ঠির যখন মাকে এ-কথা বলছিল, তখন কুন্তীর চোখ 
চলে গেছে এক কোণায় ভোজনরত নিষাদ রমণী ও তার পুত্রদের 
দিকে । ] 
কুন্তী ॥ যুধিষ্ঠির, গ্যাথ এ যে মহিল/ আর সঙ্গের পাঁচ নিষাদ যুবক কেমন 
পরিতৃপ্বির সঙ্গে আহার করছে ! ওরা কার! ! 
যুধি ॥ আজকের এই দাবা খেলায় এরাই আমাদের সৈন্য ৷ 
কুন্তী ॥ ( বিস্ময় ) যুধিষ্ঠির ! 
যুধি ॥ আঃ মাতঃ। চলো, তুমি আজ নিজ হাতে খান্ত পরিবেশন করবে। 
[ এখানে যুধিষ্ঠির মায়ের হাত ধরে অনুনয় করবে । কুন্তী এগিয়ে 
যাবে উদাস দৃষ্টিহীন চোখে। এ্যারেনার বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে ঘুরে 
ফিরবে। আর গল্প শোনার মতে| বলে যাবে- ] 


কুন্তী ॥ তারপর! 
যুধি ॥ তোমার স্লেহধন্য ওরা আরে! নিরাপদ মনে করবে । 
কুন্তী ॥ তারপর- 


যুধি ॥ খাবার পর নিশ্চিত আরাম - ক্লান্তিতে ওরা ঘুমিয়ে পড়বে। 
কুন্তী ॥ তারপর - 

যুধি ॥ তারপর, কেবলমাত্র তারপর, আমরা গুগুপথে পালাব । 
কুস্তী ॥ তারপর - 


ae 


যুধি ॥ যাবার আগে নিজের হাতে এই গৃহে অগ্নি সংযোগ করব । 
কুন্তী ॥ তারপর - 
[ যুধিষ্ঠির পেছন থেকে সামনে আসে খানিক গলা চড়িয়ে 
উত্তেজনায় ] 
যুধি ॥ বিদুর আমাকে হস্তিনাপুর ত্যাগের আগে সাংকেতিক ভাষায় এই 
উপনেশই দিয়েছিল । 
কুন্তী ॥ তারপর - 
যুধি ॥ কাল সকালে আমরা যখন অনেক দূরে - সবাই দেখবে পঞ্চপুত্রসহ 
নিষাদ রমণীর পোড়া লাশ । সবাই নিশ্চিত হবে, দুর্যোধন নিশ্চিত হবে 
_পাগুবরা নিহত । 
কুন্তী ॥ এ কি সাংঘাতিক ! 
যুধি ॥ তোমার এই অক্ষম পুত্রকে ক্ষমা কর মাতঃ । 
কুস্বী ॥ কিন্তু আমি যে মা, পুত্র! 
যুধি ॥ ওরা নিষাদ - নিচু জাত । 
কুন্তী ॥ তবু ওরা মনুষ্য [ যেন দেবতাদের শুনিয়ে ] 
যুধি ৷৷ ধর্ম আমাদের শক্তি দিক । [প্রস্থান ] 
কুন্তী ॥ হায় বিদুর - ধর্মের এ কি বিচার ! 
[যখন যুধিষ্ঠির সকল পরিকল্পনা প্রকাশ করছিল তখন নিষাদ 
রম্ণীরা ঘুমিয়ে পড়ছিল । ত্রাণ কোরাস বেরিয়ে স্ব স্ব স্থানে 
বসছিল। ] 
[ এখন যুধিষ্টিরের নেপথ্য ডাক ] 
যুধি ॥ মা, এক্ষুনি অগ্রসর হও -- বেরিয়ে এস _ ভাইদের সঙ্গে নাও-. 
কুন্তী ॥ ওঃ, ধর্ম কেন তুমি আমাদের এই কঠিন পথে নিয়ে যাচ্ছ। 
[ কুন্তীর প্রস্থান । যুধিগিরের মশাল হাতে প্রবেশ ] 
যুধি ॥ ধর্মই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে । আমি যন্ত্র মাত্র । কেবল নিজের নির্ধারিত 
ভূমিকা পালন করেছি, পাওবদের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে ছুর্ধোধন উল্লাসে 
মেতে উঠবে । ওরে মূঢ়, তোমার সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিয়েছি। 
স্বয়ং ধর্ম যাকে রক্ষা করেন, কেউ তার কোনো ক্ষতি করতে পারে না। 
[ হঠাৎ যুধিষ্ঠির অনুভব করে সে একা, বারনাবত নয়, স্বর্গ 
গমনের পথ । চিৎকার করে বেরিয়ে যায়, আবার চিৎকার করে 
ঢোকে । হাতের মশাল পেছনে ফেলে আসে ] 
যুধি ॥ কোথায় সেই কুৎসিত দর্শন আগন্তক ? 
[ পুনঃ প্রবেশ ] 
যুধি ॥ কোথায় সেই কুৎসিত দর্শন প্রেতাত্মা ? 
[ দু-পাশ দিয়ে দু-জনে মুখোমুখি হয় ] 
পো মা ॥ এবার বলুন আপনি আমাকে চিনতে পেরেছেন? 
[ যুধিষ্ঠির নিরুত্তর ] 
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পো মা ॥ এই চিনতে না পারাটাও ধর্ম নিদিষ্ট? 
[ যুধিষ্ঠির নিরুত্তর ] 
পো মা ॥ আমি প্রশ্ন করছি উত্তর দিন _ 
যুধি ॥ আমাকে যেতে দাও । 
পো মা ॥ অ'মাকে বলুন, আমাকে বুঝিয়ে দিন _ দুশ্চরিত্র, লম্পট, পাপাত্মা 
দুর্ষোধনের সঙ্গে আপনার কোথায় পার্থক্য ৷ হুর্যোধন নিজে রাজা হবার 
আকাজ্ফায় আপনাদের পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিল জতুগৃহে । আর 
আপনি ভবিষ্যংকালে রাজ! হবার স্বপ্নে ছ-টি নিষ্পাপ ভূখ! নাগা 
জীবনকে পুড়িয়ে মারলেন জতুগৃহে। কে বেশি পাপী, ছুর্ধো ধন না 
যুধিষ্ঠির ? কে বেশি মিথ্যেবাদী? কার অন্যায়ের মাত্রা বেশি? 
[ যুধিষ্ঠির অসহায় ] 
পৌ মা ॥ সারা মহাভারত জুড়ে, পর্বে-পর্বে, আপনি বনু বেদবেত্তা পণ্ডিত 
মানুষদের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করেছেন, মানুষ যদি ঘন্্রই হয় তবে 
তার জ্ঞানের কি প্রয়োজন । 
যুধি ॥ আমাকে যেতে দাও ৷ 
পো মা ॥ ফয়সালা হোক । 
যুধি ॥ কিসের? 
পো মা ॥ আমাদের আত্মত্যাগের | স্বীকৃতি দিন, স্বীকারোক্তি করুন-- 
আমাদের মরদেহ, পোড়াদেহের ওপরই আপনাদের স্বর্গস্খ । 
[ যুধিষ্ঠিরের অস্বীকৃতির চিৎকার - “না” বলে বেরিয়ে যায় ] 
যুধি ॥ না_ আ- আ-আ-আ- আ 
[পো মা এগিয়ে আসে যেখানে নিষাদদরা পুড়ে মরে পড়ে 
আছে। কোমরের লেভেলে শৃন্যে হাত বোলায়। নিযাদর| 
কোরাম হয়ে ওঠে আসে ৷ একতাল জমাট কোবরাসে মিশে যায় 
পোড়া মানুষ ৷ ] 
১ ॥ যুধিষ্ঠির পালিয়ে গেল, ওরা আমাদের স্বীকৃতি দেবে না। কিন্ত 
আপনারা, বিংশ শতাব্দীর মানুষরা _ 
কোরাস ॥ আপনারাও কি চুপ করে থাকবেন? 
১॥ আজকেও যুধিষ্িররা রোজ পুড়িয়ে মারছে আমাদের _ 
কোরাস ॥ বিহারে, উত্তরপ্রদেশে, গুজরাটে, মহারাষ্ট্রে । 
১॥ আপনারা, যারা অভিমন্থ্যর মৃত্যুতে কাদেন | ভীম্মের শরশয্যায় হায়-হায় 
করে ওঠেন | তারা একলব্যের দুঃখে নীরব কেন ? 
[ তার পর ফিস্‌ ফিস্‌ করে ] 
তোমরা চুপ করে থেক না_ তোমরা চুপ করে থেক না ( বারবার ) 
[ আবার সেই আগুন লাগা গান = ] 
- আগুনে আমার" রক্ত লেগে আছে... 
[ শেষ 
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অন্থুখ-বি স্থখ 
কী করব, কোথায় যাব 


গাটে গাঁটে ব্যথা 

যে সমস্ত রোগী আমরা সাধারণভাবে দেখে থাকি তাদের প্রায় শতকরা! 
দুশ শতাংশ গাঁটে ব্যথার রোগী । যাঁদের প্রচলিত কথায় আমরা বলি বাত। 
অনেক সময় এই গাঁটে ব্যথা খুব কষ্টদায়ক হলেও খুব সাধারণ চিকিৎসায় ব। 
চিকিৎসা না করে এমনিতেই কমে যায়। অবশ্য এমন কিছু রোগী নিশ্চয়ই 
আছে যার! হয়তো খুব সাধারণ বাতের ব্যথা দিয়ে রোগ চিকিৎসা শুরু 
করেন কিন্তু ভালো করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জানা যায়, তিনি আসলে 
অন্য কোনো গুরুতর অস্থখে ভূগছেন। এর জন্য সময়েরও দরকার হয়। 
রোগের গতিপ্রকৃতি হয়তো প্রথমেই জানা গেল না, তার 'জন্য কিছুটা সময় 
দেবার দরকার হয়। দেখা গেছে, এই গাঁটে ব্যথা বা বাতের রোগীদের ক্ষেত্রে 
অত্যধিক ও অপ্রয়োজনীয় ল্যাবরেটরি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। তা ছাড়া 
সময়মতো! রোগনির্ণয় করে চিকিৎসা শুরু করতে পারলে বহু বাতের রোগীকে 
কর্মক্ষম ও সুস্থ রাখা যায়। তাই চিকিৎসকদের লক্ষ্য থাকে সঠিকভাবে 
রোগনির্ণয় করে চিকিৎসা চালু করা । আর তার জন্য খুঁটিয়ে রোগ-ইতিহাস 
জানা, রোগীকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা ও সামান্য ল্যাবরেটরি পরীক্ষাই 
(যেমন ই এস আর ) যথেষ্ট। 


এই বাতের রোগ নি্দিষ্টভাবে জানার জন্য আমরা এই ধরণের একটা 
যুক্তিসম্মত কাঠামো খাড়া করি । (নিচে কাঠামোটি দেওয় হলো । ) 

এইভাবে ধাপে ধাপে জানার পর সিদ্ধান্ত নিয়ে রোগীর রোগনির্ণয়ের 
জন্য বাড়তি কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন আছে কিনা। প্রদাহজনিত 
কারণে গাঁটে ব্যথা হলে ফোলা, লাল হয়ে যাওয়া, ব্যথা হওয়া, গরম হয়ে 
যাওয়া এই চারটি গুরুত্বপূর্ণ রোগ-উপসর্গ ছাড়াও সকালের দিকে গাঁটের 
জড়তা এবং স্বচ্ছন্দ না লাগা, গায়ে জর ইত্যাদি থাকতে পারে। রোগীর 
কাছ থেকে ঠিকমতো তথ্যগুলি পেয়ে তাকে সাজিয়ে নেওয়া যায়। রোগীর 
বয়স, লিঙ্গ, এই ধরণের রোগের পারিবারিক ইতিহাস, এ-সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ 
তথ্য পাওয়া যায়। যেমন কয়েকটি রোগ অল্প বয়সে দেখা যায় - রিউম্যাটিক 
জর, এস এল ই। আবার ফাইব্রোসাইটিস মাঝ বয়সে হয় আর অপ্টিও- 
আর্থারাইটিস ও পলিমায়ালজিয়া রিউমাটিকাঁ বেশি বয়সে হয়। তেমনি 
গাঁউট ও স্পপ্ডিলাইটিস পুরুষর্দের বেশি হয় এবং অন্যদিকে রিউমাটয়েড 
আর্থারাইটিদ ও ফাইব্রোসাইটিস মেয়েদের বেশি হয়। কয়েকটি রোগের 
সাধারণত পারিবারিক ইতিহাস থাকে, যেমন -_স্পণ্ডিলাইটিন, গাউট, 
রিউমাটয়েড আর্থারাইটিস, অপ্টিওআর্থারাইটিস ইত্যাদি ৷ 


বাতের ব্যথা 
] 
| | 
ঠিক rh il নয় 
| য় | | 
প্রদাহ থেকে নয় প্রদাহজনিত স্থানিক সারা শরীরে 
0 আঘাতজনিত | 0 অস্টিওমায়েলাইটিস  ফাইব্রোমায়ালজিয়! 
0 অপ্টিওআর্থারাইটিস | 0 বার্সাইটিস [| পলিমায়োসাইটিস 
| 0 টেগিলাইটিস 
| | | 
একটি গাঁটে অনেকগুলি গাঁটে শিরদাড়া 
0 সেপটিক আর্থারাইটিস ূ 0 স্পশ্ডিলাইটিস 
0 গাউট 0 টিবি 
| ৃ ্ | 
দেহের তি দেহের দুদিকে সমানভাবে 
| | l | 
তীব্র অতীব্র তীব্র অতীব্র 
0 রিউম্যাটিক সোরিয়াসিস 17 বি হেপাটাইটিস 0 রিউমাটয়েড আর্থারাইটিস 
0 এস এল ই 
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কিভাবে রোগটি শুরু হয়েছে তা জানাও গুুত্বপূর্ণ। যেমন, সেপটিক 
আর্থারাইটিস ও গাউট তীব্ররূপে দেখ! যায়। অন্যদিকে অস্টিওআর্থারাইটিস, 
রিউমাটযেড আর্থারাইটিস বা ফাইব্রোসাইটিম ধীরে ধীরে শুরু হয়। রোগ 
শুরু হওয়ার সময় কিছু ঘটেছে কিনা এটা জানাও জরুরি । যেমন বহু ওষুধ 
খাবার পর গাটে ব্যথা শুরু হতে পারে বা বাড়তে পারে । আবার আঘাত- 
জনিত আর্থারাইটিস হতে পারে। সেইসঙ্গে দেহের কোনো কোনো অংশ ও 
কতখানি অংশ রোগে আক্রান্ত হয়েছে সেটা জানাও জরুরি | যেমন আঘাত 
থেকে বা গাউটের জন্য দেহের কোনো একটি গাঁটে রোগ হতে পারে অন্ত- 
দিকে রিউমাটয়েড বা ফাইব্রোসাইটিম পুরো দেহ জুড়ে হয়। রিউমাটয়েড 
দেহের ছু-পাশে সমানভাবে হয় অন্যদিকে রিউমাটিক বা সোরিয়াটক 
আর্থারাইটিস দেহের একদিকে হয়। উরধ্বাঙ্গের গাঁটগুলি সাধারণত 
রিউমাটয়েড দ্বারা আক্রান্ত হয় আর নিয়ার্ষের গাঁটে গাউট হয় বেশি। 
গলার শিরদাড়া ছাড়া রিউমাটয়েড শিরদাড়ার অন্য কোনো অংশ আক্রমণ 
করে না। 

রোগের গতিগ্রকৃতিও রোগ-নির্ধারণে অনেক সাহায্য করে। যেমন, 
অনেকদিনের অতীব্র গাটে ব্যথায় আমর! অন্টিওআর্থারাইটিসের কথা ভাবি, 
মাঝে মাঝে যাচ্ছে আসছে এমন হলে গাঁউটের কথ! মনে হয়, এক গাঁট থেকে 
অন্য গাঁটে সরে সরে যাচ্ছে এমন হলে রিউম্যাটিক জরের কথা বেশি করে 
মনে হয়। তেমনি রোগের শুরুতে হেপাটাইটিস বি-জনিত গাঁটে ব্যথা ও 
রিউমাটয়েড আর্থারাইটিন একই রকম মনে হয় কিন্তু তা যদি তিন সপ্তাহের 
বেশি থাকে তাহলে রিউমাটয়েডের কথাই আমাদের বেশি করে মনে হয়। 

গাঁটে ব্যথা ছাড়া অন্য আর কি কি শারীরিক উপসর্গ আছে জানতে 
পারলে রোগ-নিরধারণে অনেক সুবিধা হয়, যেমন, জর, গায়ে র্যাশ, গাটের 
জড়ত| ৷ কখনে| দেহের অন্য তন্ত্রের গোলমালেও গাঁটের ব্যথা হতে পারে, 
যেমন, গণোরিয়া, ভাস্কলাইটিস, স্রেরোভার্মা। 


পরীক্ষা করে কয়েকটি জিনিস দেখতে হবে : 


১, গরম, লালতাব, ফোলা থাকলে প্রদাহ আছে 
২. গীটের মধ্যেকার রোগ বা গাটের বাইরের রোগ ; 
৩. গাঁটটি মজবুত আছে ন! নড়বড়ে হয়েছে; 
৪, গাঁটটির ফোলা অংশে কোনো! তরল জমেছে কিনা; 
৫, গীটটি কতদূর নাড়াচাড়া করা যাচ্ছে; 
৬, গীটে হাত দিয়ে কোনো চট্‌পট্‌ অনুভূতি আসছে কিনা) 
৭, গাঁটটি বহুদিন অস্থস্থ থাকায় বিকৃতি ঘটেছে কিনা । 
এইসব দেখেশ্তনে রোগটির তীব্রতা, গতিপ্রক্কৃতি, ধরণ ইত্যাদি সম্পর্কে 
কিছু নিশ্চিত ধারণা করা যায়। নইলে এই ধরণের রোগের ক্ষেত্রে %-£২৪/ 
বা অন্য ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় রোগ-নির্ণয়ের তেমন কোনো স্থবিধা হয় না। 
তবে রোগটি ছ-সপ্তাহের বেশি স্থায়ী হলে নানান পরীক্ষা করার দরকার 


হতে পারে। 


৪৮ 


বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে এইসব গাঁটের রোগ বিশেষ সমস্তা তৈরি করে। কেন না 
সাধারণভাবে বুদ্ধদের গাঁটের কোনো রোগ হলে আমরা ভাবতে অভ্যন্ত যে, 
সেটা ৰৃদ্ধত্বের কারণে হচ্ছে। তা ছাড়া নানান স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয 
পরিবর্তনের জন্য ল্যাবরেটরি পরীক্ষা করেও বিশেষ সুবিধা হয় না৷ বুদ্ধের 
এমনিতেই অবহেলিত হওয়া দীর্ঘদিনের অতীব্র পুরোনো রোগগুলি ঠিকমতো 
চিকিৎসিত হয় না । যদিও সব ধরণের গাঁটের রোগ বৃদ্ধদের হতে পারে। 
বিশেষ করে, ওষুধ খাওয়ার ইতিহাস বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে জানা বিশেষ প্রয়োজন 
হয়। কেন না দেহের অন্যান্য রোগের জন্য ওষুধ খেলে সেই ওষুধের পার্থ 
প্রতিক্রিয়ায় গাটের ব্যথা বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে বেশি হয়। তাই বিশেষ কিছু ওষুধ 
যেমন, স্টেরয়েড, শ্যালিসিলেট, আইসোনায়াজাইড, কুইনিভিন, মিথাইল- 
ডোপা, ভাইয়ুরেটিক খুব সাবধানে ব্যবহার করা উচিত। 


ডা. বাস্তুদেব মুখোপাধ্যায় 


AANNNANANANNNNANAAAAANAAANAANNAAAAAAANAAAAAAAANAANAANANANAAANANNAANANNNAAANNNNANANANNAANANNAN 


মনোরোগী ও তাদের পরিবারের 


মাত লোকজনদের একটি সংস্থা! 


মানস ক্লিনিক ও রিক্রিয়েশন ক্লাব: 
শনিবার বিকেল চারটে থেকে ছ-ট৷ 


স্থানঃ 

মডার্ন স্থল, ১৭ বি মনোরঞ্জন রায়চৌধুরী রোড, পার্ক সার্কাস 
কলকাতা ৭০০ ০১৭ 

মদনপুর “তেঘড়ি গ্রামে ‘মানসিক সংস্থা প্রকল্পে’ 

রোগী দেখার সময় --( সপ্তাহে ছু-দিন ) 

বুধবার : মানসিক রোগী দেখার সময় সকাল ৯-১১টা 
রবিবার : সাধারণ রোগী দেখার সময় সকাল ॥-১১টা 
স্বল্পমূল্যে সাধারণ চিকিৎসা ঃ 

ইং মাসের প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম রবিবার সকাল ৯-১১টা 
আদর্শ কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় ( বালক ), মদ্নপুর-এ 

স্বল্পমূল্যে চক্ষু চিকিৎসা, ইং মাসের প্রথম রবিবার 

বেলা ১২-৩০ থেকে ৩-৩০ তেঘডিতে । 

মানস-এর নতুন উদ্যোগ : 

মানস ডে-কেয়ার সেন্টার 

৫৭ সি বাগবাজার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৩ 
ফোন £ ৫৩৩ ৫২ ০৫ 

সোম থেকে শুক্র দুপুর ১২-৪টে 


চিঠিপত্রে যোগাযোগ 
শু£ ভ. অমল সোম, পি ২৩৯-এ কিন্বার স্ট্রীট কলকাতা! ৭০০ ০১৭ 


২২২১০৭৩৩৩২০ 
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আপনার দপ্তর আপনার মতামত 


১৯. এবারের সুর্ধগ্রহণ আপনি ও আপনার চারপাশের মানুষেরা কেমন দেখলেন - শুধুই কৌতৃহলে আর প্রচারের 


তাড়নায়, নাকি পুরোপুরি সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে? 
মতামত 


00 

আমার চাররাশের মানুষ তথা বাঙালিদের 
হুজুগে জাত’ বলে বিশেষ খ্যাতি আছে। এই 
ধরুন না, পূর্ণগ্রাস হুর্যগ্রহণের আগে রাজ্যের 
আপমর মানুষ ভক্তিভরে গণেশকে দুধ 
খাইয়েছে। শিক্ষা-সংস্কৃতি-প্রগতিশীলতার 
ঠুনকো দস্তকে রাজ্যব্যাপী বন্ধক রেখেছিল 
কয়েক ঘণ্টার জন্য । পরের দিন পত্রপত্রিকা, 
বিজ্ঞান সংগঠনের ব্যাখ্যায় ভুল ভেঙেছে। 
এবার চালাক সাজার পালা। বিজ্ঞানমনস্কতা 
বোঝাতে এক্সরে প্লেট বা গ্রহণ চশমা চোখে 
ছাদে ওঠা, সামর্থ্য থাকলে ভায়মণ্ড হারবারে 
ভিড় জমানো । বাসে, ট্রেনে তর্জনীতে 
গোমেদ’ রেখে সহযাত্রীকে বোঝানে! ‘করোনা, 
‘ডায়মণ্ড রিং» ‘বেইলীজ বিড'-এর তাত্বিক 
ব্যাখ্যা। গ্রহণ দর্শনের পাশাপাশি পরিচিত 
অনেকের বাড়িতে রান্না না হতে দেখেছি, পূর্ণ- 
গ্রাসের মুহূর্তে শাখের আওয়াজও শুনেছি। 
গঙ্গান্গানের পুণ্যসঞ্চয়ের পাশাপাশি পূর্ণগ্রাস 
দর্শন এত দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত। ’৮০ 
সালের অজ্ঞতা, গণেশের ছুধপান ধুয়ে মুছে 
সাফ রাতারাতি বিজ্ঞানমনস্ক বনে যাওয়া। 
রাহ-কেতুর দিন শেষ অবশ্য গ্রহণের সময় 
ক্ষতিকর জীবাণু এখনও রয়ে গেছে। এবার 
গ্রহণের আগে পত্রপত্রিকা, বেতার, দুরদর্শন 
বিজ্ঞান সংগঠন এক এতিহাসিক ভূমিকা 
পালন করেছে, (দুরদর্শন অবশ্য তাত্বিক 
ব্যাখ্যার পাশাপাশি এক সংস্কৃত পণ্তিতকেও 
হাজির করেছে )। রাজ্য সরকার ছুটি না! 
দেওয়ায় অনেকের বিরাগভাজন হয়েছেন। 
সুতরাং স্থির সিদ্ধান্তে বলা যেতে পারে যে, 
আমার চারপাশের পনের আনা মানুষ গ্রহণ 


উৎস মানুষ ফেব্রুয়ারি +৯৬ 


দেখেছেন হুজুগে পড়ে, গণমাধ্যমের প্রচারে 


প্রভাবিত হয়ে। 
বান্সিকী নাকি “মরা মরা? বলে “রাম” 
আয়ত্ত করেছিল। এভাবে যদ্দি জনগণের মন 
থেকে কুসংস্কার তাড়ানো যায় সাংস্কৃতিক বিপ্লব 
আর দুরে থাকে নাঁ। কিন্তু অরেকটা ‘গ্রহণ’ 
হতে যে অনেক দেরি! 
সরিংশেখর দাস 
চন্দনপুকুর, ব্যারাকপুর 


017 
১, গ্রহণ সম্পর্কে আমার এক ন্বাতোকত্তর 
বন্ধুর যুক্তি : আল্ট্রা ভায়োলেট জাতীয় এক 
রশ্মি-যা নাকি খাদ্য গ্রহণে ক্ষতিকারক, এবারে 
সুর্ধগ্রহণে ত! পৃথিবী স্পর্শ করেনি। একথা 
সত্যি এবং বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রমাণিত । বস্তুত 
যার! খা গ্রহণ করেছেন তাদের ক্ষেত্রে তাই 
ক্ষতির কোনো প্রশ্ন ওঠে না। পূর্বে এমন অনেক 
গ্রহণ হয়েছে যাতে ওই রশ্মির প্রভাবে ক্ষতির 
সম্ভীবনা ছিল প্রবল ৷ কাজেই মানুষ আহার 
থেকে বিরত থেকে ঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিল 
সেদিন। ভবিষ্যতে যে ওই জাতীয় ক্ষতিকারক 
রশ্মি পৃথিবীর ওপর পড়বে না তা কে বলতে 
পারে? কাজেই খাগ্ গ্রহণ না করে একটা দিন 
উপবাস দিলে মানুষের কি এমন ক্ষতি হবে? 
অহেতুক ঝুঁকি নেবার দূরকার কি? বলাবাহুল্য 
বন্ধু পূর্বব সংস্কার মেনে চলেছেন এবারও । 

২, অনেকেই বোধকরি লক্ষ্য করে থাকবেন যে, 
গ্রহণের দিন অফিস পাড়! অঞ্চলে মাত্রাতিরিক্ত 
খাবার বিক্রি হয়েছে। রিজার্ভ ব্যান্বকর্মী এক 
বন্ধু বলছিল : আজ দেখলুম এক ঘণ্টার মধ্যে 
ক্যান্টিনে সব মাল শেষ। এমনকি বসার জায়গা 


পর্যন্ত পেলুম না। কি ব্যাপার ! কদাচিৎ ক্যান্টিনে 
দেখা যায় এমন একজন সহকর্মী বললেন, কি 
করব ভাই নিজে বুঝলেও বাড়ির লোককে 
বোঝাবে কোন্‌ বাপের বেটা । কাজেই আজ 
ক্যান্টিন ছাড়া উপায় কি। অভুক্ত থেকেই যে 
অফিসে আসতে হয়েছে। 
৩. আমার ভ্রাতৃবধু অল্পশিক্ষিতা। গ্রহণ চলা- 
কালীন তার দেড় বছরের শিশু সন্তানকে বুকের 
দুধ দিয়েছে । খাবারও খাইয়েছে। দ্বিধা বা 
সঙ্কোচ করে নি বিন্দুমাত্র । ওর যুক্তি : টি-ভি, 
রেডিও, খবরের কাগজ - সবাই বলছে, খেলে 
কোনো দোষ হবে না। তাহলে খাওয়াব ন! 
কেন? আগে যা করেছি, করেছি কিন্তু এখন 
সব জেনেস্তনেও যদি মানি তাহলে লোকে কি 
বলবে? 

দীর্ঘদিন ধরে লালিত সংস্কারাচ্ছন্ন মনের 
অধিকারী আমরা। প্রচারের ঢাক তুলনামূলক- 
ভাবে এবার যে বাজানো হয়েছিল বেশি - একথা 
মানতে বাধ্য। তথাপি উল্লিখিত তিনটি অনুচ্ছেদ 
থেকে নিঃসঙ্কোচে বলতে পারি, এই মুহূর্তে আমরা 
মনেপ্রাণে সংস্কারমুক্ত হতে সক্ষম হয়েছি - এমন 
দাবি করা বোধহয় সঙ্গত হবে না । বরং বলা 
যায় নিছক কৌতুহল ও প্রচারের তাড়নায় যে 
কিছুটা কাজ হয়েছে - এটাই ষথার্থ। 


এস. কে. মোদক 
নৈহাটি ২৪ পর্গণা (উঃ) 
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২৪ অক্টোবর *৯৫ পূর্ণগ্রাস সুর্ধগ্রহণ দেখতে ছুটে 
গিয়েছিলাম রানাঘাট থেকে ভায়মগ্হারবারে 
অনেক ঝুঁকি নিয়ে, ছোট বোনকে সঙ্গে নিয়ে। 
সাথে ছিল একজন সহপাঠিনী আর জুনিয়র এক 
ভাই। গ্রহণের আগের রাত কাটিয়েছি যেভাবে 
সে আর এক গল্প । গ্রহণের দিন হীরকবন্দরে 
ভোর ৬টার আগেই পৌছলাম। জনসমাগম যে 
দিকে হয়েছিল তার বিপরীতে আধঘণ্টা হেঁটে 


৪৯ 


ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসের ছাতে উঠে গ্রহণ 
দেখেছিলাম, এ বাড়ির লোকের এবং অবশ্যই 
রেগ্তার সাহেবের অনুমতি নিয়ে | 

কেন গিয়েছিলাম ?- না প্রচারের অভিনয় 
নয়, এবং অবশ্যই পুরোপুরি সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে 
নিয়ে । তবে গ্রহণ দেখব বলে মনকে সংস্কারমুক্ত 
করতে হয় নি নতুন করে। তিন ভাই-বোনকে 
পুরোপুরি সংস্কারমুক্ত করেই তৈরি করেছেন 
আমাদের বাবা । 

গ্রহণ বিষয়ক রাহুকেতু, খাগ্ঘগ্রহণ ইত্যাদিকে 
আমরা চিন্তাতেই আনতে পারি না। হাস্তকর 
বলে মনে হয়। 

‘উৎস মানুষ-এর পাতায় প্রথম পড়ে জেনেছি 

_ পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ দেখা যাবে, এত কাছ 
থেকে। সেদিন থেকেই ভেবে রেখেছিলাম - 
দেখবই দেখব । তারপর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় 
খবরের কাগজে ডায়মণ্ড রিও, করোনা, বেইল্তি 
যুক্তোর মালা- ইত্যাদি মাথা খারাপ করে দিয়ে- 
ছিল। ভাবতে শুরু করেছিলাম এসব যদি ইচ্ছে 
করে না দেখি তবে নিজেকে জীবনে ক্ষমা করতে 
পারব না। 

২৪ অক্টোবর প্রকৃতি আমাদের যে উপহার 
দিতে উদ্ধত হয়েছিলেন_ সেই উপহার দু'হাত 
পেতে নিতে গিয়েছিলাম ৷ সবাইয়ের সঙ্গে ভাগ 
করে নেওয়া যায় এমন উপহার । দু-চোখ ভরে 
দেখতে হয় এমন উপহার, মনে হয় ভাগ্যিস 
আমার চোখ আছে। মনে হয়, ইস্‌, আমার 
কি সৌভাগ্য -তাই না দেখতে পেলাম । 

দুঃখ হয় তাদের জন্য, যারা দেখতে পেল না 
এমন অপূর্ব দৃশ্য | করুণ হয় তাদের জন্য, যারা 
বলে--তাতে কি! টিভিতেই তো৷ ভালো দেখা 
গেছে, বাইরে যাওয়ার দূরকারটা কি? তাই 
যদি হবে, তাহলে পাড়ায় যখন ফিল্ম আর্টিস্ট 
আসে তখন দেখতে যাও কেন বাপু বাড়িতে 
বসে টিভিতে দেখলেই পার । 

সেদিন বাড়ি এসে বাবা-মার কাছে এমন 
সন্বন্ধ'না পেলাম, মনে হলো জীবনে একটা সেরা 
কাজ করে ফিরেছি। 

আহা রে, সংস্কারাচ্ছন্ন লোকগুলো বুঝতে 


পারল না ওর! কি হারাল। 


সুস্মিতা দাস 
রাণাঘাট, নদীয়া 
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পশ্চিমবঙ্গের ডুয়ার্ অঞ্চলের একটি ক্ষুদ্র শহর 
আলিপুরদুয়ার । সেই শহর ঘেষা একটি ছোট্ট 
অখ্যাত গ্রাম পশ্চিম জিৎপুর। গ্রামটিকে ঠিক 
গ্রাম না বলে শঙুরে-গ্রাম বললেই ভালো 
গ্রামটির নিজস্ব কোনে! সৌন্দর্ঘ না থাকলেও 
এখান থেকে ডুয়ার্স অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য 
বেশ উপভোগ করার মতো। গ্রামের উত্তর 
সীমান্ত থেকে প্রখ্যাত ডুয়ার্সের চা বাগানের 
যা শুরু । নিয়মিত ছাটা চা গাছগুলো যেন 
স্বমহিমা দ্বারা ডুয়ার্নকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে 
তুলেছে। চা বাগানের পরেই উত্তরে দিগন্তব্যাপী 
জয়ন্তী পাহাড় তার শির উচু করে দেহরক্ষীর 
ন্যায় ডূয়ার্সবাসীদের নীরবে পাহারা দিয়ে চলছে। 

পশ্চিম জিৎপুর গ্রামটি আকারে পার্শ্ববর্তী 
অন্যান্য গ্রামের তুলনায় বেশ ক্ষুদ্রতর। তথাপি 
এখানে বহু জাতির বসবাস গড়ে ওঠেছে। 
সীওতাল, কাণ্ডাপরি, গোর্থা, বাঙালি _ ইত্যাদি 
জাতের সংমিশ্রণ এখানে ঘটেছে। তাই স্থ্য- 
গ্রহণের দিন এখানে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে 
ভিন্ন ভিন্ন কার্যকলাপ লক্ষ্য করলাম । 

আমি ব্যক্তিগতভাবে গ্রহণ’কে কেন্দ্র করে 
কোনে! সংস্কার বা কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দিই নি। 
গৃহ-শিক্ষকতা আমার পেশা। এই স্বাদে 
গ্রামের বেশির ভাগ বাড়িতেই আমার যাতায়াত 
আছে। গ্রামে শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা কম, 
তথাপি শিক্ষার প্রতি গ্রামের মানুষের অনুরাগ 
সত্যিই লক্ষণীয় । আমরা দশবারো৷ জন যারা 
যুক্তিবাদী চিন্তাধারায় বিশ্বাসী এবং ‘উৎস 
মানুষ”-এর নিয়মিত পাঠক সবাই একত্রিত হয়ে 
গ্রামের আছ্যপাস্ত প্রচার করতে লাগলাম যে, 
সূর্য গ্রহণের স্বরূপ কি এবং কেন গ্রহণ হয়? 
গ্রহণ যে একটি অনির্বচনীয় প্রাকৃতিক ঘটনা 
এই চরম সত্যটি গ্রামবাসীদের বোঝাতে 
লাগলাম । কোনো অলৌকিক শক্তি কিংবা 


রাহু বা কেতু নামে কোনে! অস্থর বা দেবতার 
ক্ষুধা নিবারণের জন্য গ্রহণ সংঘটিত হয় ন 
এ-কথা বার বার করে প্রচার করতে লাগলাম । 
গ্রামের এই কর্মস্থচী গ্রহণ লাগার পূর্ব মূহুর্ত 
পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। খালি চোখে যেন কেউ 
গ্রহণ ন! দেখে, সরকারি নির্দেশ মতে গ্রহণ 
উপভোগ করে সে-দিকেও আমরা গ্রামবামীকে 
সতর্ক করে দিয়েছি । 

যখন গ্রহণ শুরু হতে লাগল কম সময়ে 
দূরপাল্লার ট্রেন ধরার মতে! ব্যস্ত হয়ে গ্রাম- 
বাসীরা যে যার কাজ সেরে দুরদর্শনের সামনে 
এসে বসল । যাদের নিজেদের কোনো টিভি 
ছিল না তারা স্থানীয় ক্লাবে কিংবা অন্য কোনো 
বাড়িতে গ্রহণ উপভোগ করতে লাগল । সকলের 
মধ্যেই যেন একটা খুশির বন্যা বয়ে যাচ্ছিল। 
আমর! কয়েকজনঃকয়েকটি এক্সরে প্লেট একত্রিত 
করে তাঁর মধ্য দিয়ে সরাসরি গ্রহণ উপভোগ 
করেছি। তবে বেশিরভাগ মানুষই টিভির 
পর্দায় গ্রহণ উপভোগ করলেন । 

ধীরে ধীরে গ্রহণ কেটে গেল। কিন্তু 
তারপর যেটা দেখলাম তা সত্যিই মনকে দুঃখ 
দিল। শিক্ষিত-নিরক্ষর নিবিশেষে অনেক গ্রাম- 
বাসীই অষ্টমী স্নানের মতো ভিমা নদীতে 
(গ্রামের পশ্চিমদিকে ) স্নান করতে শুরু করে 
দিল। তাদের মধ্যে কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা 
করেছিলাম এত তাড়াতাড়ি স্নান করার কারণ - 
উত্তর পেলাম শরীর এবং চিত্তশুদ্ধির জন্য । 

হাজার হাজার বছর ধরে প্রবাহরত নদীর 
ন্যায় গ্রহণকে কেন্দ্র করে কুসংস্কার পালন যে 
এত তাড়াতাড়ি একেবারে দূরীভূত হবে না এ 
শিক্ষাই হুর্ধগ্রহণ আমাদের আরেকবার দিয়ে 
গেল। 

দীপক ঘোষ 


পশ্চিম জিৎপুর, জলপাইগুড়ি 
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এবারের স্ু্ধগ্রহণ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাকে তিনটি 
স্তরে পেশ করি। এক, আমার পরিচিত বৃত্ত 
অর্থাৎ অফিস, বিজ্ঞান ক্লাব ও পাড়ার লোক- 


উৎস মান্ধষ 10] ফেব্রুয়ারি '৯৬ 


জনরা কিভাবে নিলেন । বহু পরিচিত ব্যক্তি 
অত্যন্ত জিজ্ঞাস ছিলেন, এই স্থ্যগ্রহণ চোখের 
ক্ষতি করবে কিনা? লক্ষণীয় আগে সেখানে 
প্রায় ৯৫% মানুষ সন্দেহগ্রস্ত ছিলেন এবং 
আতঙ্কিত ছিলেন গ্রহণের সাবিক কুপ্রভাব 
নিয়ে এখন তা চোখে এসে ঠেকেছে । শুধু তাই 
নয় নির্দিষ্ট কারণ সম্বন্ধে যথেষ্ট বিতর্ক হয়েছে । 
তবে হ্যা, এর মধ্যেও খবর নিয়েছি অফিসে 
অনেকের বাড়িতেই উন্নে রান্না করা খাবার 
সম্বন্ধে কুসংস্কার এখনও যায় নি। “সাবধানের 
মার নেই’ এই ভয়ে এবং অজুহাতে ডিগ্রী- 
শিক্ষা ধুয়েমুছে সাফ হয়ে গেছে এইখানে । 
বিজ্ঞান ক্লাব থেকে প্রচারে বেরিয়ে স্থানীয় 
মানুষজনকে দেখি তারা অধিকাংশ এ-স্থযোগ 
অর্থাৎ কুর্ষগ্রহণ দর্শন ছাড়তে নারাজ । 
অনেকেই দেখেছিলেন অবশ্য কিছুটা বেপরোয়া 
হয়ে । 

ছুই, সংবাদ মাধ্যমগুলি ব্যাপক প্রচারে 
তথ্যান্থুসন্ধান নিবিড় বিতর্ক ও আলোচনার 
মাধ্যমে চেষ্টা করেছে কুসংস্কার দূর করার। কিন্ত 
দূরদর্শন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা (live telecast) 
একদম সাদামাটা । ভেবেছিলাম, অত্যাধুনিক 
প্রচারে মনোগ্রাহী ও সুক্ষ্ম বিশ্লেষণনির্ভর একটি 
অনুষ্ঠান হবে যা সাধারণে এবং সবাই বোঝে 
এমনভাবে উপস্থাপনা করা৷ হবে । বাস্তবে দেখ! 
গেল উত্তেজনার আতিশয্যে প্রথিতযশা বিজ্ঞানীর! 
নিজেদের মধ্যে লামগ্ুস্ত হারিয়ে ফেললেন। 

তিন, বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সংস্থার মধ্যে 
রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব কেন জানি না চুপচাপ 
থেকে গেছেন । এক দায়িত্বশীল মন্ত্রীকে দেখা 
গেল কিংকৰ্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় । তিনি যে বক্তব্য 
রেখেছিলেন বুঝতে পারছিলাম না, কে 
বলছিলেন, এক চিকিৎসক বা একজন জন- 
প্রতিনিধি বা একজন বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ অথবা! 
এক দায়িত্বশীল মন্ত্রী । একথা সত্য যে এখনও 
সূর্যগ্রহণ সম্বন্ধে সবকিছু জানা যায় নি এবং 
এরকম অবস্থায় এক নির্দেশনামা জারির 
প্রয়োজন আছে যাতে অত্যুতৎ্সাহ ক্ষতিকর 
না হয়। কিন্তু সংবাদপত্রে বক্তব্যগুলি সে 
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উদ্দেশ্য পূরণ না৷ করে অবাঞ্ছিত বিতর্কের সৃষ্টি 
করল । তবে বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসারে সংস্থাগুলি 
প্রত্যেকেই ঝাপিয়ে পড়েছিলেন এই স্বর্যগ্রহণকে 
কেন্দ্ৰ করে। 
একান্ত ব্যক্তিগতভাবে ঘে উপলব্ধি হয়েছে 
_ বুঝেছি, এতেই গদগদ হবার কারণ নেই । 
হাজার হাজার বছর ধরে কুসংস্কার রক্তে 
বহমান । কিন্তু এ-ঘটনাগুলি অত্যন্ত বিরল। 
বেশ কিছু বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ এই স্থযোগকে 
কাজে লাগিয়ে চেষ্টা করেছে গ্রহণজনিত 
কুসংস্কার দূর করতে । কিছু কাজ হয়েছে আর 
তা সম্ভব হয়েছে মানুষের নিজের দুই শক্ত পা 
আত্মবিশ্বাস ও বিজ্ঞানমনস্কতার ওপর দাড়িয়ে, 
মানবিক মস্তিষ্কের সাহায্যে । 
শুভ্রাংশু কুমার রায় 
চন্দননগর 
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এবারের সুর্যগ্রহণের বিরল নৈসগিক দৃশ্য দেখার 
উৎসাহ আমার মধ্যে ছিল বাধ ভাঙ! জোয়ারের 
মতো; একে প্রতিহত করার মতো যথেষ্ট শক্তি 
কোনে! অহেতুক ভয়-ভীতি, আশংকা, বাধা- 
নিষেধ বা! কুসংস্কারের ছিল না। ১৯৮০ সালে 
যখন স্ুর্যগ্রহণ হয়েছিল তখন আমি সপ্তমবর্ষীয় 
নিতান্তই একটি অবোধ বালকমাত্র। ধর্মভীরু 
ঠাকুরদার ধর্মীয় সংস্কারপ্রস্থুত বিধি-নিষেধ তো 
ছিলই, উপরন্ত ভূর্যগ্রহণ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণার 
অভাবে ছিলাম একেবারে কৌতুহলহীন। তাই 
সেবার জীবনের প্রথম স্বর্যগ্রহণ অবলোকনের 
সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছিলাম । এবারও 
বেশ কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম খবরের 
কাগজে স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রশান্ত শূরের ‘গ্রহণ-চশমা’ 
বিষয়ে সতর্কবাণী পাঠ করে । কিন্তু এসব সতর্ক- 
বাণীকে বানের জলের মতো ভাসিয়ে নিয়ে গেল 
আমার অন্তরের আম্য স্পৃহা । যখন জানলাম 
যে, আমার বাসভূমি হুগলী জেল| থেকে পূর্ণগ্রাস 
স্র্যগ্রহণের দৃশ্য অবলোকন কর যাবে না, 
সেই মুহূর্তেই সিদ্ধান্ত নিলাম ভায়মগ্ুহারবার 
যাবার জন্য । জুলাই মাস থেকে ডান 


চোখটাতে বেশ গণ্ডগোল করছে, তারপর 
যদি ক্রটিপূর্ণ গ্রহণ-চশমায় স্বর্ধগ্রহণ --দেখি 
তাহলে চোখের অবস্থা শোচনীয় হতে পারে_ 
এই অমঙ্গল আশংকা মুহুর্তেই আমার অন্তরের 
উৎসাহ পুড়ে তন্দীভূত হলো! “কখন 
মরণ আসে কেবা জানে-*”* কবির কথা স্মরণ 
রেখেই ১৯৯৫-এর সুর্যগ্রহণকে আমার জীবনের, 
প্রথম এবং শেব সুবর্ণ স্থযোগ মনে করে দৃঢ় 
সংকল্পবদ্ধ হলাম -_ যেভাবেই হোক ক্ুর্ঘগ্রহণের, 
বিরল দৃশ্য আমাকে দেখতেই হবে। ইতিমধ্যে 
পাড়ার সহপাঠী বন্ধু গৌতম এসে হাজির 
হলো তার নিজের তৈরি গ্রহণ-চশমা” নিয়ে ৷ 
সূর্যগ্রহণ শুরু হবার আর কয়েক মিনিট মাত্র 
বাকি। তার 'গ্রহণ-চশমা"র গ্রহণ-যোগ্যত। 
নিয়ে ভাববার অবকাশ আমার ছিল না। 
অবশেষে সকল বাধাবিপত্তি, ভয়-ভীতি, 
অমঙ্গল আশংকার ওপার থেকে আমার জীবনে 
এল পরম আকাজ্ফিত সেই শুতক্ষণটি। প্রকৃতির 
অমোঘ নিয়মে স্থ্যগ্রহণের সেই অভূতপূর্ব দৃশ্য 
এবং মাটির ওপর আলো-ছায়ার ঢেউ খেলার 
অপর্প দৃশ্য অবলোকনে আমার সমস্ত মন এক 
অকল্পনীয় আনন্দে অভিভূত হলো যা ভাষায় 
প্রকাশ করা দুঃসাধ্য, তা ছিল তাই উপলব্ধির: 
ব্যাপার। আমাদের বন্ধু যুগল আনন্দে আত্ম- 
হারা হয়ে ঘরের অন্ধকার কক্ষ থেকে টেনে 
বাইরে বের করে নিয়ে এল সেইসব ধর্মভীরু, 
কুসংস্কারাচ্ছন্ন, নিরক্ষর মানুষদের যারা আপদ- 
মস্তক কাথা দ্বারা আবৃত হয়ে শুয়েছিল সুর্য 
ঠাকুরের রাহগ্রস্ত দুরবস্থা দেখবে না ধলে। 
সূর্যগ্রহণ দেখে যে আনন্দ পেলাম ততোধিক 
আনন্দ পেলাম এসব কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষদের 
সূর্যগ্রহণ দেখিয়ে । শুধু সুর্গ্রহণ দেখিয়ে নয়, 
ভঙ্গ করিয়েছিলাম তাদের নির্জলা উপবাঁস। 
তাদেরকে বুঝিয়েছি সূর্যগ্রহণের প্রকৃত কারণটি, 
শুনিয়েছি ‘উৎস মান্ঘ'-এর গ্রহণে জিলাপি 
ভক্ষণ’ নাটকটি । মনে হলো এ যেন আমাদের 
জীবনের সবচেয়ে বড় একটি জয়। পরীক্ষায় 
First হয়ে অথবা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় জয়লাভ 
করেও বিজয়ের এত আনন্দ এর আগে কখনও 
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অনুভব করি নি। 
অয়ন রায় 
বিলসর! রবীন্দ্রনাথ হাইস্কুল, বিলসরা, হুগলী । 
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স্কুল লাইফ-এ বই-এ পড়া কিন্তু হাতে-কলমে 
অজানা, বহু প্রত্যাশিত সূর্যগ্রহণ দেখার জন্য 
গ্রহণযোগ্য ‘গ্রহণ চশমা”-সংগৃহীত ছিলই | খুব 
ভালোভাবেই দেখলাম আমরা, এবং উপভোগ 
করলাম সেই দারুণ সন্ধিক্ষণ। লক্ষ্য পড়ল 
বাসের আলো জলতে | সেইসঙ্গে গ্রহণের সময় 
খেলাম মামিমার দেওয়া রুটি-দুধ-মিষ্টি। এখনও 
পর্যন্ত অর্থাৎ এই ডিসেম্বর পর্যন্ত বেশ 
ভালোভাবেই বেচে আছি। জানি না ভবিষ্যতে 
কিছু হবে কিনা । 

তবে উৎস মানুষ আমাকে, আমাদের 
বাঁচিয়ে রাখার শ্বাস’ যোগাবে এটা আশা 
রাখি। যদিও খুব বেশিদিন আমি উৎস 
মান্য’ পড়ছি না, কিন্তু যে কদিন পড়ছি এবং 
আজীবন পড়ব ভেবেছি, দেদিক থেকে আমি 
আশাবাদী, আমাকে এই ছুমূল্যের বাজারে এবং 
স্বতন্ত্র চিন্তায় যথেষ্ট সহায়তা করবে এই পত্রিকা । 
প্ৰসঙ্গক্ৰমে বলতেই হয়, উৎস মানুষ" সহ বিভিন্ন 
জায়গায় গ্রহণ সংক্রান্ত মতামত পড়েই আমার 
গ্রহণ দেখার জেদটা বেশি হয়। 

বেশ ভালোই লাগল এই শতাব্দীর অন্যতম 
সেরা আকর্ষণ ক্্ষগ্রহণ দেখে। বিশেষত, 
ভাগ্যবান যে, সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে গ্রহণের 
মতো দুর্লভ দৃশ্যের সময় আমি জন্মেছি বলে। 

সত্যি কথ! বলতে কি, গ্রহণের মতে৷ দুর্লভ 
দৃশ্য দেখার জন্য এতটাই আবেগাপ্রুত ছিলাম 
যে, আশপাশের মানুষেরা কি করলেন এ সময়, 
তা দেখা হয় নি। তবে এটুকু দেখেছি, খেটে 
খাওয়া মানুষেরা যথারীতি মাটি কাটছে, ইট 
বইছে."ইত্যাদি। অর্থাৎ আমাদের মতো 
মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ এই নিয়ে এত মাতামাতি 
করলাম, কিন্তু সাধারণ মানুষদের কাছে “গ্রহণ, 
নাকি ছাই-পাশ' - যাই হোক না কেন, অন্যান্য 
সাধারণ দিনের মতো! ওটাও একটা দিন বলেই 


৫২ 


বিবেচিত হয়েছে বলেই আমার ধারণা |. 
অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায় 
মঠেরদীঘি, ক্যানিং, দ্রক্ষিণ ২৪ পরগণা। 


Ia 
‘হুজুগে’ হিসাবে বঙ্গবামীদের ( বিশেষত বঙ্গ- 
ভাষীদের ) একটা দুর্নাম আছে। কথাটা মিথ্যা 
নয়। গণেশের ছুধপানের হুজুগে এরা যতটা 
সংবেদনশীল, গ্রহণ চশমা পরে সুর্ষগ্রহণ দেখার 
ব্যাপারেও ঠিক ততথানিই সংবেদনশীল । 
অর্থাৎ কুসংস্কার ও বিজ্ঞানমনস্কতা_ উভয় 
ক্ষেত্রেই এরা একই বিন্দুতে দীড়িয়ে । 

সাম্প্রতিক ুর্ধগ্রহণ দর্শনের হুজুগের 
পরিপ্রেক্ষিতে আমার আশপাশের লোকজনকে 
কুসংস্কারমুক্তের চাইতে গগণহিষ্টিরিয়াগ্রস্ত' 
বলেই মনে হয়েছে । অনেকেই অভুক্ত অবস্থায় 
গ্রহণ চশমা দিয়ে স্থর্ধগ্রহণ দেখেছেন এবং গ্রহণ 
শেষ হওয়ার পর গঙ্গাস্সান করেছেন । [কুসংস্কার 
ও বিজ্ঞানমনস্কতার (?) কী অপূর্ব সহাবস্থান!) 

অনেক পত্রপত্রিকাকেই ঢাকছোল পেটাতে 
দেখলাম 'মাহ্ষ নাকি কুসংস্কারকে জয় 
করেছে, বিজ্ঞানের গ্রাসে কুসংস্কার নিমূ'ল হয়ে 
গেছে’ ইত্যাদি আরো কত কী। গ্রহণ চশমা 
পরে গ্রহণ দেখার ব্যাপারে আমিও প্রথমে 
কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত ছিলাম - কথাটা অকপটেই 
স্বীকার করা ভালে! । মনে ছিল অজানা সংশয়, 
পাছে চোখ নষ্ট হয়” । পত্রপত্রিকাঁতে, সংবাদ- 
পত্রে নিয়মিত চোখ রেখে চলছিলাম। গ্রহণ 
দেখার সেই অবদমিত ইচ্ছায় উপরন্ত আবার 
জল ঢেলে দিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় 
্াস্থামন্ত্রীর বক্তব্য। কিন্তু বিজ্ঞানসংগঠনগুলির 
গ্রহণ দেখার স্বপক্ষে অবিরত প্রচার স্বাস্থ্যমনত্রীর 
সাবধানবাণীর ওপর জল ঢেলে দিয়েছিল। তাই 
শেষ পর্যন্ত ঠিক করলাম গ্রহণ দেখব । 

যুক্তিবাদী সংগঠন থেকে সংগৃহীত গ্রহণ 
চশমার সাহায্যে এই মহাজাগতিক অত্যাশ্চর্য, 
ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করলাম । অসাধারণ 'ডায়মণ্ড 
রিং-এর উজ্জল বর্ণচ্ছটার কাছে সনাতনপন্থীদের 
সাবধান বাণী ম্লান হয়ে গেল। গ্রহণ 


চলাকালীনই স্ানাহার করলাম, গ্রহণ শেষ 
হওয়ার পূর্বেই কর্মস্থলে গমন করলাম । আমার 
বাড়ির অন্য সকলে গ্রহণ দেখলেও ( অবশ্যই 
গ্রহণ চশমার সাহায্যে ), গ্রহণ চলাকালীন স্নান 
বা খাওয়াদাওয়া কিছুই করেন নি ( পাচু রায়ের 
গ্রহণে জিলিপি ভক্ষণ’ উচ্চকণ্ে পাঠ করে 
শোনানো সত্বেও )। তবু বিভিন্ন গণবিজ্ঞান ও 
যুক্তিবাদী সংগঠনের একান্তিক চেষ্টায় বেশ 
কিছু মানুষকে বোঝানো গিয়েছিল যে, গ্রহণের 
সময় খা্যগ্রহণ করলে কোনে ক্ষতি হয় না। 
“দোকানে মজুত খাছাসামগ্রী, টাল! পাম্পের 
জল ইতাদি কুর্ধগ্রহণের পর কি ফেলে দেওয়। 
হবে? _ এই যুক্তি তথাকথিত স্বন্ন শিক্ষিত মনে 
যত সহজেই প্রভাব বিস্তার করছিল, তথাকথিত 
এম. এস-সি., পি-এইচ. ডি.-দের ওপর কিন্তু 
ততখানি প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হচ্ছিল না। 
(তবুও এরাই তো সমাজে শিক্ষিত হিসাবে 
অগ্রগণ্য 1 ) 
গ্রহণ দেখার উৎসাহে মানুষ কিছুটা 
কুসংস্কারমুক্ত হয়েছে ঠিকই । তবে এজন্য বিশেষ 
কৃতিত্ব বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সংগঠনগুলির, 
তাদের শুভান্ধ্যায়ীদের এবং অবশ্যই উৎস 
মানুষ" পত্রিকার; তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও 
ক্রমাগত প্রচার কুসংস্কারের জগদদল পাথরে 
প্রবলভাবে আঘাত হেনেছে এবং সাধারণ 
জনসমষ্টিকে অত্যাশ্চর্য মহাজাগতিক ঘটনা 
স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার ব্যাপারে উৎসাহিত 
করেছে। তা সত্বেও একথা বলতেই হচ্ছে 
সূর্যগ্রহণ যেহেতু দৈনন্দিন বা প্রাত্যহিক 
জীবনের ঘটনা নয়, তাই এই আপাত কুসংস্কার- 
মুক্তি সমাজের ওপর কতটা! প্রভাব ফেলবে তা 
বলা শক্ত । 
প্রদীপ চক্রবর্তী 


উত্তর ২৪ পরগণ! 
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গত ২৪ অক্টোবর পূর্ণগ্রাস সর্ধগ্রহণকে প্রায় 
প্রতিটি মানুষের খুব কাছাকাছি পৌছে দিতে 
সাহায্য করেছেন বিজ্ঞান সংগঠনগুলো, বিজ্ঞান- 


উৎস মানুষ [7 ফেব্রুয়ারি '2৩ 


কর্মী এবং অবশ্যই দায়িত্শীল বেশ কিছু 
সংবাদপত্র । 

এবারেও পূর্ণগ্রাস স্বর্যগ্রহণ দেখার ব্যক্তিগত 
তাগিদ তো ছিলই; তার সাথে যুক্ত হয়েছিল 
কিছু অতিমাত্রার কৌভূহল ও নতুন কিছু 
ভাবনা । তবে বিশেষ কারণে সূর্যগ্রহণ দেখতে 
বাইরে কোথাও যেতে পারি নি। বন্ধুদের সাথেই 
বাড়ির ছাদে গ্রহণ-জরে মেতেছি। তার আগে 
অবশ্য গ্রহণ চশমা পৌঁছে দিয়েছি অন্তত শ’- 
দেড়েক মানুষের হাতে । এবং কিছু একান্ত 
অভিজ্ঞতা সঞ্চিত করেছি অনেক নতুন মান্তষের 
সান্নিধ্যে এসে। 

হ্যা, কোনোরকম ভণিতা না করেই বলছি, 
কিছু মানুষ, বেশ কিছু মানুষ সংস্কারমুক্ত হতে 
চাইছেন। প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে । কিন্ত 
পুরোপুরি হতে পারছেন না নানান 
সংঘাতের সংশয়ে । যেমন, কিছু প্রতিবেশীকে 
লক্ষ্য করেছি, তাঁরা স্র্ধগ্রহণ দেখেছেন ঘরের 
দরজা-জানালা৷ খুলে রেখেই। কিন্তু রান্নাবান্না, 
খাওয়া-দাওয়া শুরু করেছেন গ্রহণের পরে। 
ওই সব পরিবারের সব সদস্তের অভিমত যে 
এক তা কিন্তু নয়। আসলে পুরনো দিনের 
মানুষগুলো অর্থাৎ বাড়ির অভিভাবকরাই বাদ 
সেধেছেন প্রায় প্রতিক্ষেত্রে। তারা চান নি 
সংস্কারের গণ্ডীটা মুছে ফেলতে । সমাজের 
স্থিতাবস্থাকে সযত্বে আগলে রাখতেই তীরা 
বেশি আগ্রহী । তারা কখনই চান না রাতা- 
রাতি বিরাট কিছু পরিবর্তন আস্থুক | 

এবং যেট! সবচেয়ে দুঃখের তা হলো, দেখা 
গেছে শিক্ষিত মান্ষগুলোই বেশি হিসেবী, 
বেশি অন্ধ-সচেতন। কোনোরকম ঝুঁকি নিতে 
তারা সত্যিই নারাজ। যেন স্বার্থ টাই তাঁদের 
কাছে যথাসৰ্বস্ব । অথচ সহজ-সরল “অশিক্ষিত” 
মানুষগুলো! বেতার, দূরদর্শনের প্রচারকে অগ্রাহ 
করে নি। সংস্কারমুক্ত মানুষদের ঢলে গা 
ভাসিয়েছেন প্রায় সমান তালে। এবং প্রায় 
সকলেই । 

শক্তিশঙ্কর সামন্ত 


ধাড়সা, হাওড়া 


উত্স মান্য [ ফেব্রুয়ারি ১৯৬ 


এ সংখ্যার বিষয় 


২১, হস্তদন্ত হয়ে ছুটছেন কলকাতার 
কোনো ফুটপাথ ধরে অথবা হাওড়! 
অথবা শিয়ালদহ স্টেশন থেকে _ উদ্দেশ্য 
নির্দিষ্ট সময়ে অফিস পৌছানো কিংবা 
হাসপাতালে কোনো রোগীর সঙ্গে নির্দিষ্ট 
সময়ে দেখা করা কিংবা তেমনই কোনো 
বিশেষ জরুরি উদ্দেশ্যে । কিন্তু ফুটপাথ 
ধরে চলা কিংবা স্টেশন থেকে বেরোনো! 
দুঃসাধ্য প্রায় । কারণ লোকের ভিড়ের চেয়ে 
বেশি ভিড় হকারের -গোটা ফুটপাথ 
জুড়ে, কিংবা স্টেশন চত্বর জুড়ে বসেছে 


বইপত্র: 


আচঢলাচনা|পন্রিচয় 
মৌলবাদের বিরুদ্ধে... 


সাংবাদিকতার জগতে একটা জনপ্রিয় কথা 
চালু আছে “বাজারে কাটছে" । এরকমই 
একটা শব্দ মৌলবাদ । অপেক্ষাকৃত তরুণ 
প্রয়োগ । অনেক বন্ধুবান্ধব বলেছেন মৌলবাদের 
মতবাদ মৌলবাদ । সন্দেহের অবকাশ নেই 
এর। মৌলভী বিরোধী মৌলবাদী । তাহলে 
মৌলবাদ কি? এই প্রশ্ন থেকেই শুরু ভবানী 
প্রসাদের সাম্প্রতিকতম গ্রন্থ “মৌলবাদের উৎস 
সন্ধানে । নয় পৃষ্ঠাব্যাপী দীর্ঘ আলোচনার 
মধ্যে ঘুরে ফিরে এসেছে নানা ধরণের কথা, 
এসেছে ব্যাকরণ এবং সবশেষে লেখকের সিদ্ধান্ত 
_ব্যাকরণের হিসেব না মানলেও মৌলবাদ 
কথাটি থেকেই যাবে “নিজ অর্থে মা নিয়েছে 
বলেই। প্রথম পরিচ্ছেদের বিষয়বস্ত ৷ 

বইটিতে মোট ছটি পরিচ্ছেদ আছে। মুল 
আলোচ্য বিষয় মৌলবাদ । বই-এর দ্বিতীয় 
পরিচ্ছেদ “মৌলবাদ এবং মৌলবাদী” স্থলিখিত 
পরিচ্ছেদটিতে ইতিহাসের ক্রম-উত্তরণের মধ্য 
দিয়ে বিষয়টি উপস্থাপিত হয়েছে । মৌলবাদ 
কোন্‌ অবস্থার মধ্যে এবং কী পদ্ধতিতে বেড়ে 


হকারয়! - আর প্রায় হা ধরে টানাটানি 
_ দেখুন না দাদা, দেখুন -সস্তা*** কি 
মনে হয় আপনার এই হকারদের 
সম্পর্কে ? এই সমাজব্যবস্থায় জীবন- 
জীবিকার স্বার্থে ই এদের এভাবে থাকা 
উচিত, না কি তুলে দিলে শহরটার গতি 
বাড়ল আখেরে সার্বজন'ন লাভ হবে? 

পাতার একপিঠে, মাজিন রেখে, লেখা ৪-০ 
শব্দের কম হওয়া বাঞ্ছনীয় । নির্বাচিত চিঠি 
ছাপা হবে। পাঠকের মূল বক্তব্যের ওপর 
সম্পাদকীয় হস্তক্ষেপ থাকবে না । 


পরিচালকমণ্ডলী 


ওঠে তার স্বচ্ছ চিত্রায়ণ দেখতে পাই এখানে । 
বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতিতে বিশ্লেষিত মৌলবাদের ক্রমবিবর্তন। 
বিগত শতকের মৌলবাদের সঙ্গে বর্তমান 
শতাব্দীর শেষভাগের মৌলবাদের মধ্যে যে 
গুণগত পরিবর্তন দৃশ্যমান তার সংক্ষিপ্ত অথচ 
সাবিক চিত্র কারণ সহ বিশ্সেষিত। এই 
পরিচ্ছেদ সাবলীলভাবে এগিয়ে গেছে তৃতীয় 
পরিচ্ছেদে যেখানে আমরা পাই এই পুস্তকের 
সম্ভবত সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় এবং প্রয়োজনীয় 
বিষয় - ‘মৌলবাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য । 
আলোচিত হয়েছে মৌলবাদের ধর্মীয় ভিত্তি, 
ধর্মান্ধতা, ধর্মীয় সংকীর্ণতা, যুক্তিবোধ এবং 
বিজ্ঞানমনক্কতাকে সম্পূর্ণ বিনষ্ট করার আকাজ্জা 
এবং গোড়ার কথা --“স্থিতাবস্থা৷ বজায় রাখার, 
এমনকি পশ্চাদগমনের আকাজ্ফা”। এসব 
থেকেই জন্ম নেয় ‘চূড়াস্ত কর্তৃতববাদ' এবং 


0 *মৌলবাদের উৎস সন্ধানে" / ড. ভবানীপ্রসাদ সাছ। 
0] উজ্বল সাহিত্য মন্দির, কলকাতা! ৭৭ **৭| 
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চি 


শাসক্ষ শ্রেণীর স্বার্থবাহী, জনস্বার্থ বিরোধী, 
পুরুষ আধিপত্যকামী একটি মতবাদ । এই 
পরিচ্ছেদ লেখক সাহসের সঙ্গে 'মার্কসীয় 
মৌলবাদী” এই সংজ্ঞায় চমৎকার আলোচনা 
করেছেন তথাকথিত কমুনিস্ট কমরেডদের 
সম্পর্কে । 'মার্কসবাদদ সর্বশক্তিমান, কারণ 
ইহা সত্য” জাতীয় পোস্টার ধর্মীয় অন্ুশাসন- 
যুক্ত মৌলবাদী পুস্তকেই মানানসই হয়, একটি 
বৈজ্ঞানিক মতবাদ প্রচারের শ্লোগান হিসেবে 
অকেজো শুধু নয়, চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল ৷ 
এখানে এসে লেখক মৌলবাদীদের দু-ভাগে ভাগ 
করেছেন--ধর্মীয় মৌলবাদী এবং রাজনৈতিক 
মৌলবাদী । ধর্মীয় মৌলবাদীদের থেকে 
রাজনৈতিক মৌলবাদীদের একটি বড় তফাৎ 
এখানে যে, রাজনৈতিক মৌলবাদীরা ঈশ্বরে 
বিশ্বাসী নাও হতে পারে, এমনকি ঈশ্বরে 
অবিশ্বাসী বা তথাকথিত “নাস্তিক” ( বাহিক- 
ভাবে ) হতে পারে। ধর্মনিরপেক্ষ কোন রাজ- 
নৈতিক মতাদর্শ কিংব! মাকসবাদের নাম করে, 
কিছু কিছু রাজনৈতিক দল বা তথাকথিত 
কম্যনিস্ট পার্টির মধ্যে এই লক্ষণ যখন দেখা 
যায়, তখন ধর্মীয় মৌলবাদীদের থেকে তাদের 
এই পার্থক্যের দিকটি পরিষ্কার হয়। কিন্তু সে 
ক্ষেত্রে তারাও ঈশ্বরের পরিবর্তে তাদের 
পিতৃম্থলভ তত্বটকে একই ভর্গিমার একই 
আসনে বসায় । এই পরিচ্ছেদ বইটির একটা 
বড় অংশ জুড়ে আছে এবং তার প্রয়োজনও 
বোঝা যায়। 

পরের পরিচ্ছেদ মৌলবাদের জন্মকথা নিয়ে 
আলোচন! । ধর্মের জন্ম থেকে, ধর্মীয় মৌলবাদে 
উত্তরণ এবং সে-সম্পর্কে বিস্তারিত বিশ্লেষণ । 
তত্ব এবং তথ্যের এবং সে-সম্পকিত বিশ্লেষণে এই 
পরিচ্ছেদটিও মূল্যবান । 

পঞ্চম পরিচ্ছেদে ‘মৌলবাদ এবং সামাজ্য- 
বাদ-এ এসে লেখক সরাসরি রাজনীতির 
আঙিনায় প্রবেশ করেছেন। শেষ পরিচ্ছেদে 
তিনি আত্মনিয়োগ করেছেন “মৌলবাদের 
সমাধান সন্ধানে? | তুলনায়, এই ছুই পরিচ্ছেদে, 
সঙ্গত কারণেই তিনি অনেক কম আলোচনা 


৫৪ 


চিঠিপত্র 
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করেছেন । কারণ হিসেবে আবার সনে হয়েছে 
যে, এই ছুটি বিষয়ের ওপর যথেষ্ট আলোচনা 
ইতিমধ্যেই হয়েছে এবং মাঝেমধ্যেই হয়। যদিও 
তুলনায় স্বল্প পরিসর হলেও আলোচনা! প্রায় 
সম্পূর্ণ। 

বইটি পাঠককে ভাবতে সাহায্য করবে, 
প্রচুর নতুন তত্ব এবং তথ্য এখানে পাওয়া যাবে 
যা অনেকেরই জানা নেই। সর্বোপরি _ এমন 
একটি জীবন্ত বিষয় নিয়ে সামগ্রিক একটি 
যুক্তিপূৰ্ণ এবং স্বচ্ছ ও সাবলীল গ্রন্থের প্রণেতা 
হিসেবে ভবানীপ্রসাদ নিঃসন্দেহে ধন্যবাদার্হ । 
কিন্তু, বিনয়ের সঙ্গে দু-একটি বিষয়ের উল্লেখ 
না করলে আলোচনাটি মৌলবাদী স্তাবকতার 
পর্যায়ে চলে যাবে । প্রথমত, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের 


নাম ইংরাজীতে না রেখে ‘মৌলবাদ এবং ' 
মৌলবাদী’ রাখলে কী ভুল হতে? যেখানে 
এই বাদ ও বাদী সম্পর্কে লেখক প্রচুর 
আলোঁচনা করেছেন? দ্বিতীয়ত যেখানেই 
রাজনৈতিক দল হিসেবে কম্যুনিস্টরা এসেছেন 
সেখানেই লেখকের রচনা আবেগসর্বন্ব এবং 
সংবেদনশীল হয়ে পড়েছে । লেখক এক্ষেত্রেও 
নৈর্ব্যক্তিক থাকলে গভীরত| বাড়ত। চতুর্থ 
পরিচ্ছেদটি কি দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ হওয়ার 
যোগ্য নয় ? 

বইটির ছাপা, বাধাই এবং কাগজ সম্পর্কে 
কোনে] অভিযোগ "মানা শক্ত । 


শংকর ঘটক 


টক 


একটা কথা মনে পড়ে গেল, অনেকদিন আগের, 
প্রায় পনেরো বছর হবে, ‘উৎস মানুষ’-এর 
সেপেম্বর-অক্টোবর যুগ্ম সংখ্যায় 'ইসকন-এর ধর্ম 
পরীক্ষা এবং শাস্তিপুর গণবিজ্ঞান আন্দোলনৰ’ 
প্রতিবেদনের প্রসঙ্গক্রমে । ১৯৮৯ সালে আমি 
মাধামিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই শ্রীত্রী সারদা 
বিদ্যাপীঠ, দুবরাজপুর, বীরভূম থেকে। ছাত্র 
অবস্থায় মাত্র তিন বছর ( ১৯৭৮-৮৯ ) আমি 
ওখানে কাটিয়েছি, আবাসিক হিসাবে । যতটুকু 
জানি, অসম্পূর্ণ হবে হয়ত রামকুষ্ণের প্রধান 
দুই-শিষ্য ছিলেন স্বামী অভেদানন্দ এবং স্বামী 
বিবেকানন্দ । প্রথমোক্ত স্বামীজীর অনুসরণকারী 
মিশন স্কুলগুলির ( সিউড়ি, ছুবরাজপুর ইত্যাদি ) 
প্রধান কার্যালয় বরাহনগর | এরা নিরামিশাষী 
এবং আবাঁসিকদেরও মে-রকম খাবার বন্দোবস্ত 
রহড়া, পুরুলিয়া, নরেন্্পুর প্রভৃতি আবাসিক 
স্কলগুলি বিবেকানন্দ-পন্থী এবং আমিষভোজী, 
মহারাজরাও। যাই হোক, আমাদের বিদ্যালয়ে 
ধর্ম” একটি বিষয় ছিল। সপ্তাহের মোট ৩৪-টি 
পিরিয়ডের মধ্যে একটি মাত্র পিরিয়ড হতো এই 


ধর্ম" নিয়ে। ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত ধর্ম বিষয়ের 
পাঠ্যপুস্তক ছিল 'রামকুষ্ণ*কথামৃত”। ঠিক মনে 
করতে পারি না, ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণীর জন্য 
বোধহয় অন্ত কোনো পাঠ্যপুস্তক ছিল। মজা 
হলো! ক্লাস নাইনে ওঠে । ৯ম ও ১*ম শ্রেণীর 
পাঠ্যপুস্তক Thoughts 
(Published by Swami Vivekananda, 
Advaits 
Mayavati, Pithoragarh Himalayas), 
স্বামী বিবেকানন্দ লিখিত চিন্তাধারার একটি 
ক্ষুদ্র সংকলন । বইটি ইংরাজীতে- আমাদের 
তখন ইংরাজী ভীতি প্রবল, অতএব সোনায় 
সোহাগ! ৷ মহারাজ (এরাই ধর্মের ক্লাসগুলো৷ 
নিতেন) ক্লাসে এসে এ বইটি থেকে একটি 
ইংরাজী প্যারাগ্রাফ পড়ে তার বাংলা মানে 
করে দিতেন। এরপরই শুরু হয়ে যেত আমাদের, 
প্রধানত ছাত্রদের মধ্যেই প্রবল তর্কযুদ্ধ - ভগবান 
আছে কী নেই ৷ মীমাংসার আগেই ফ্লাস 
শেষের ঘণ্টা রিলাক্স মুডে ব্যাঘাত - এবং 
একই রকম প্রতিটি ক্লাসে, প্রতিবার । দরকারি 
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of Power 


President Ashrama, 


কথা, 'ধর্ম” পরীক্ষায় উপস্থিত থাকাটা ছিল 
আবশ্যিক | অর্ধবাৎসরিক পরীক্ষায় অনুপস্থিত 
থাকলে বকাঝকা এবং বাৎসরিক পরীক্ষায় 
হলে ফেল। যদিও মোট নম্বরের সাথে এই নম্বর 
যোগ হতো না । এর নম্বর ছিল ৫ । মম ও 
১০ম শ্রেণীতে একটি করে ইংরাজী প্যারাগ্রাফ 
লিখতে হতো! ১ নম্বরের জন্য, উপরোক্ত বইটি 
থেকে । আর বাকি খাতায় ‘রামকৃষ্ণ সারদা 
নাম’ লেখা চলত। অস্বীকার করব না, কিছু 
না-লিখতে পারলেও মহারাঁজরা কিছু বলতেন 
না। পাস নম্বর (২০) সবাইকে দিয়ে দিতেন 
তারা৷ শুধু সেই পরীক্ষার এবং ক্লাসে উপস্থিত 
থাকা ছিল বাঞ্ছনীয় । এই একটি মাত্র পরীক্ষায় 
আমরা গর্বের সাথে 'টুকলি’ করতাম, এ 
ইংরাজী প্যারাগ্রাফটি লেখার বেলাতে। স্কুলের 


ক্লাপপগুলোর মতো এই পরীক্ষাও হতো বেশ 
রিল্যাক্সড অবস্থায় । 

জানি না, আজ এই সব ইন্কুলে ধর্ম পড়ানো 
হয় কিনা । তবে একট; কথা না বলে পারছি 
না এখানে, আমাদের স্কুলেরই একজন শিক্ষক, 
সে-সময়, আমার হাতে প্রথম তুলে দিয়েছিলেন 
মানুষ” (উৎস মানুষ’ নয় তখনও) । "তাই, 
সমস্ত বিজ্ঞানকর্মী, সমাজ সংস্কারক এবং ‘উৎস 
মান্গষ-এর কাছে অনুরোধ, এই ব্যাপারটার 
তথ্যানুসন্ধান করুন। তাহলে ইসকনের মতোই 
রামকৃ্চ মিশনগুলির শিক্ষাব্যবস্থাকে হয়ত 
কিছুটা তুলে ধরতে পারা যাবে জনসমক্ষে । 


সন্দপ মুখোপাধ্যায় 


মাইথন, ধানবাদ 


0 বিজ্ঞানমনস্কতা ও সুস্থ সংস্কৃতি বিকাশের 
পক্ষে বোধড়া ইউনাইটেড আ্যাথালেটিক ক্লাব 
আগামী ৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি ৭৬ 
পর্যন্ত বোধড়া পন্থেশবরী হাইস্থল প্রাঙ্গণে বিগত 
বছরগুলির মতো এবছরও বিজ্ঞান মেলার 
আয়োজন করেছে। 


5 আগামী ১২, ১৩ও ১৪ ফেব্রুয়ারি '৯৬, 
সুন্দরবন গ্রামীণ মেলার সাথে তিন দিনের এক 
বিজ্ঞান মেলা আয়োজন করছে সরবেড়িয়ার 
ক্কষিচত্র সংস্থা । এ মেলায় বিজ্ঞান প্রদর্শনীনহ 
অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে থাকবে কুসংস্কার বিরোধী 
নানান অনুষ্ঠান । 


উত্স মানুষ 0 ফেব্রুয়ারি +৯৬ 


হয়েছে 

0 গণবিজ্ঞান সংস্থা বিজ্ঞান দরবারের 
(কাচরাপাড়া ) উদ্যোগে ও মদনপুর কে. এ. 
স্কুলের ব্যবস্থাপনায় ১৮ নভেম্বর ৯৫ ম্দনপুর 
কে. এ স্কুলে অলৌকিক নয় লৌকিক প্রদর্শনী, 
কুলংস্কার বিরোধী নাটক ‘মহাজ্ঞানী’ এবং সর্প 
প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের 
শুরুতে প্রধান শিক্ষক এ-ধরণের কুসংস্কার 
বিরোধী অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ 
করেন ও ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞানমনস্ক হবার 
আহ্বান রাখেন। "অলৌকিক নয় লৌকিক’ 
অনুষ্ঠানে বিজ্ঞানকর্মীরা বিভিন্ন প্রদর্শনী দেখিয়ে 
গ্রত্যেকটির বিজ্ঞানসম্মত কার্যকারণ সহজভাবে 
ব্যাখ্যা করেন এবং জীবন্ত বিষধর ও অবিষাক্ত 
সাপ সম্পর্কে সমাজে যে-সব ভ্রান্ত ও অবৈজ্ঞানিক 


ধ্যানধারণা এখনো প্রচলিত রয়েছে সে-সম্পর্কে 
গ্রদর্শনীনহ নানা প্রশ্নোত্তর পর্ব চালানো হয় 
জ্যোতিষবিরোধী নাটক ‘মহাজ্ঞানী’ হালিশহর 
অন্যচোখ সংস্থা পরিবেশন করেন | এছাড়াও 
'জ্যোতিষের জালিয়াতি শীর্ষক বিজ্ঞানবাঠা 
কর্তৃক প্রকাশিত বইটি বিক্রি ও প্রচার কর! 
হয়। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা দীর্ঘ সময় ধরে 
অনুষ্ঠানটি আগ্রহের সঙ্গে দেখেন । 
0 নাস্তিক ও ধর্মপরিচয়মুক্ত ব্যক্তিদের সংস্থা, 
দুর্গাপুর, গত ৬ ডিসেপ্গর *৯৫ তদের প্রথম 
বুলেটিন প্রকাশ করেন এবং ছুর্গাপুরের বিভিন্ন 
এলাকায় মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান 
চালানোর. পাশাপাশি এটি বিক্রি করেন। 
বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে এই সংস্থা ও তার 
মুখপত্র সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ লক্ষ্য করা ষায়। 
0 গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য বিজ্ঞান প্রসার 
সমিতির উদ্যোগে নর্ধান বেখুন জনস্বাস্থ্য 
আন্দোলন কার্যালয়ে (১০'এ, পাশিবাগান 
লেন ) গত ১৬ ডিসেম্বর *৯৫ ‘পশ্চিমবঙ্গে বিজ্ঞান 
আন্দোলন শীর্ষক আলোচনাসভা অন্ুঠিত হয়। 
এই আলোচনাসভায় বাংলা ভাষার মাধ্যমে 
বিজ্ঞান প্রচার-প্রমার আন্দোলনের ধারাবাহিক 
ইতিহাসসহ পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক বিজ্ঞান 
আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি নিয়ে বিশদভাবে 
আলোচনা হয়। 
[ উত্তর চব্বিশ পরগণার আমডাঙাঁর করুণাময়ী 
মেলা প্রায় ৮৬ বছরের পুরোনো । এই মেলার 
নতুন সংযোজন “বিজ্ঞান, কৃষি ও স্বাস্থ্য বিষয়ক 
প্রদর্শনী’ | এবং সম্মিলিত মেলা প্রদর্শনী কমিটির 
উদ্যোগে গত ২৫ থেকে ৩০ ডিসেম্বর 7৯৫ 
অনুষ্ঠিত হলো এই প্রদর্শনী । এই প্রদর্শনীর 
অঙ্গ হিসাবে ছিল ফুল ও সবজি প্রতিযোগিতা ও 
প্রদর্শনী, জনশিক্ষা প্রসার কেন্দ্রের পোস্টার 
প্রদর্শনী ও কর্মশালা, স্লাইড শো, জমিতে 
যথেচ্ছ সার ও কীটনাশক প্রয়োগ বন্ধ করার 
জন্য বিশেষ প্রদর্শনী । এছাড়াও হরিণঘাটা 
কুসংস্কার ও অন্ুবিশ্বাস কমিটি নানা প্রদর্শনীসহ 
সর্প বিষয়ক পোস্টার এবং ২৮ তারিখ দেখানো 
হয় ‘অলৌকিক নয় নিছক ম্যাজিক’ প্রদর্শনী । 
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